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সাআজ্যবাদী, সামস্তবাদী জুলুম 

ও অত্যাচারের বিরূদ্ধে সংগ্রামে, 

এবং ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে যারা 

শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্টে- 


তুমি 


রনজিত বাবু "ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গনতান্ত্রিক সংগ্রা- 
মের ইতিহাস” বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ জানান । 
আমি তাকে স্পষ্টই বলি ভূমিকা হবে কিনা জানিনা । তবে 
আমার অভিমতটুকু যদি গ্রাহ্য হয়, ত। ছাপাতে পারেন । 
আই, এন, টি, ইউ সির জন্মই হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনকে 
তার সঠিক পথ থেকে বিট্যুত করার জন্য ৷ সরকার ও মালিকের 
আম্ুকুল্যে এটি চিত । স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত থে স্তরটি আছে তার 
সম্বন্ধে লিখিত বক্তব্য সমুহ উদ্ধৃত করা হয়েছে । এর ভূল ভ্রান্তির 
জন্য লেখক দায়ী নন। তবে পরিশ্রম করে তিনি তার ধ্যান ধারন! 
অনুযায়ী সংকলিত করে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সে বিষয়টির 
দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন, আজকের দিনে তাঁর 
প্রয়োজন রয়েছে। শ্মত্র হিসাবে তৎকালীন এক্রিপুবার কথা” 
ব্যবহার কর! হয়েছে, এ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক ধারার 
অগ্রগতির চিহ্নিত পথ রেখা পাও যাঁয়। 

আই, এন, টি, ইউ দির সংগঠন গুলো বিলুপ্ত প্রায় কেন? 
আর সি আই টি, ইউনির সংগঠন ত্ববাদ্ধিত হচ্ছে কেন লেখক যদি 
এই পরিনতির দিকে লক্ষ রেখে তথ্য পর্ধীকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য 
অন্তগগত না করে প্রথম খণ্ডেই সংযোজন করতেন তাহলে প্রথম 
খণ্ডটি আরোও অনেক মূল্যবান এবং সংগতিপূর্ণ হত । 


বীরেন দত 
১১1১/৮৪ইং 


লেধকের কথা 


ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এবং তার আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে 
বেশ কিছু বই বিভিন্ন সমযে প্রকাশ হয়েছে । এই সমস্ত রচনার 
অধিকাংশই প্রথম মহাযুদ্ধ সমসাময়িক কাল .থকে আন্দোলনের সময় 
রেখা ভিন্তি করে লেগ! হয়েছে । যদিও সুদূর অতীত থেকে ত্রিপুরার 
সাআজ্যবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম লশন্ঘ সংগ্রাম ও 
হয়েছে কিন্ত এই বইগুলির অধিকাংশের কোথাও সেই শ্রমজীবি মানুষ 
এবং তাদেব আন্দোলন সম্পর্কে সামান্যতম আলোকপাত ও করা হয়নি। 
একদিন যে ছিল “শস্বাপীন ত্রিপৃ্”__এবং আজকে স্বাধীন ভারতের অঙ্গ- 
রাল্য সেই ত্রিপুরার নিজন্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঈতিহাস যেমন আছে 
তাব রুটি কঞ্জির, আন্দৌোলনেবও নিজন্ব একটি ধারা আছে । ইতি 
পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপু হবে সংগঠিত সেই আন্দোলনগুলি নিয়ে 
কিছু কিছু রচনা] প্রকাশ হবরেছে-কিন্ব সামগ্রিক ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের 
উপর ত্রিপৃধায় আজ৭ কোন পুর্ণাঙ্গ রচনা! প্রকাঁশ হয়নি | আমি 
আমার ক্ষুদ্র সামর্থ নিষে সেই ধাবাটুকু তুলে পরার চেষ্টা করছি । দূর্বল 
হস্তেব আগোছাল বচশাকে একটা সাধিক জংগ্রামের ইতিহাস বলতে 
আমার নিজের ও স'কোঁচ ছিল এবং আঞজও আছে ॥ বর্তমান খণ্ডে 
"মামি ত্রিপৃবায শ্রশিক শ্রেণীব জন্ম তার সাংগঠনিক অবস্থা এবং শিল্পা- 
যনের আদিযুগ ৭টকুর মধোই সীম বন্ধ বেখেছচি। পববস্তী খণ্ডে তার 
আন্দোলন, ট্রেড ইউ“যন গভার গোড়ার কথা ইত্যাদি বিষয নিয়ে 
আলোচনার উচ্চা রইল | 

ত্রিপুবাৰ বুকে গ্রামে গঞ্জে ছিটিয়ে আছে অনেক জ্ঞানী গুণী বক্তি। 
স।আজ্যবাদী জলুম, সামন্ততাঙ্ষিক শোষণের বিরুদ্ধে যাঁর] যৌবনে 
সোচ্চার ভযে উঠেছিলেন সেই বয়োবুদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধ অনেকেই-আজ আমা 
দেব মধ্যে নেই । স্মৃতি কথন হিসাবেও তাদের বক্তব্য, অভিজ্ঞতা, ব্যথা 
বেদনার কাহিণীগুলি ধরে রাখার মানসিকতা আডও আমাদের হয়ে 
উঠল না, ট্রযার্জিডিট। এখানেই | পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সেই জ্ঞান 
বদ্ধ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগন আস্তে আস্তে নিথর মৌনতার কবলে নিজদের ঈপে 


দিয়ে মুখে কুলুপ এটে শেষ দিনের প্রতীক্ষা করছেন । আমার এই 
সংগ্রন্ন ও গ্রকাশের পেছনে সেই তাদের অননকেরই প্রেবনা বিছ্যমান। 
কিন্তু সময়ে অসময়ে আলোচনায় সংগ্রহে সব চেয়ে বেশী উৎদাহ দিষে- 
ছেন তার নামটুকু পর্য্যস্ত উল্লেখ না করতে বার বার অন্রবোধ করেছেন। 
তাব ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে নাম*উল্লেখ থেকে বিবত রইলাম । সমস্ত 
লোভ লাঁলস। মাতম্বঘবী এবং আত্ম প্রচার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে 
তিনি এমন আপ্রান সচেষ্ট তীর প্রতি আমার প্রীতিও শ্রদ্ধা রইল । 
শ্রদ্ধা রইল বামেশ রঞ্জন দত্ত চৌধুরীর প্রতি যিনি সুদুর ভাফলং চা 
বাগিচা থেকে অধনালপ ত্রিপুরার প্রথম চিনির কাঁরখাঁনা এবং অতীতের 
চা-শ্রমিক আন্দে'লনেয শক্ত পর্ণ তথ্য দিয়ে সাভাঁষা করেছেন । শ্রদ্ধা 
রইল কৈলাশহবেব ডাঃ চণী ঘোষ, জত্রিপুব। সরকারের লেবার" অফিসার 
মহেন্দ সি“্ছ, ব্রিপূরা চা-মজভব উউনিয়নের জন্মদাতা-অমবেন্দ চন্ষবর্ত, 
পিতৃবন্ধ প্রাক্তন বিপ্লবী শচীন্দ্র নাথ দন, দেন পেন এবং প্রীতি জানাই 
আমার বন্ধু ও সহকন্মী পবীর পাঁল, দীপ্সি বিশ্বাস, মুনালিশি দেববর্মী, 
এবং ভগ্বীপ্রতীম গোপা ঘোষকে যাঁরা দিনের পর দিন আমার সংগৃহীত! 
তথাগুলি স্মন্দর ভাঁবে সাঁজিষে গুছিযে আমাব লেখায় সাহাষ্য করেছে । 

আমার মত একজন অখ্যাত লেখক এবং টি, জি, ই. এর সাধারণ 
কর্মীর পক্ষে ক্রিপৃবা সরকাঁবের দস্তাবেজ দেখা এবং মহাফেজ খানার 
প্রবেশঘার বঙ্গ । এই বই প্রকাশের সময পর্যান্ত শামি সেই সমস্য 
জায়গায় ঢুকতে পাবিনি । অনেক পুরানে! সংবাঁদ পত্র, চিঠি প্র, 
বক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাপির মাধামে আমাকে এই তথ্য স*গ্রতের 
দুবহ কাঁজটি সম্পূর্ণ করতে হযেছে । 

বিগত ১৯৮০ সালের ২৭শে মার্চ থেকে শ্রদ্ধেয় পেন দ। (ভূপেন 
দণ্ড ভৌমিক্গ) ঠাঁব দৈনিক সংলাদ এর পাতায প্রথম রচনাটি ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আবম্ত কবেন । আংশিক প্রক(শের পব 
নানা কারনে বন্ধ থাকে, ধন্ধু বান্ধব পাঠক মহল থেকে চাপ আসতে 
থাকে রনাটিকে আরও তথ্য সমুদ্ধ কবে একটা পূর্ণাঙ্গ চিন্র যেন তলে 
ধরি, পরিবস্ত সময়ে “তভতিপৃরা রানার”--এর সম্পাদদিক। শ্মেহভাঁজন মিতা 
দাস, রচনাটি পুস্তক আঁকারে প্রকাশের ছুঃসাহসিক দায়িত্ব রানার 
প্রকাশনের ভাতে ওলে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ্া পাশে আবদ্ধ কবেছে। 

হয়ত সুখ পাঠ্য উপস্থাস বা ঘ্ম্য রচন| আতীয় না হওয়ার ফলে 


খ্ট 


পুসের় কমতি থাকায় মৌলোভী পাঠক বৃদ্ধকে "আকর্ষণ লাক্ষম হষেনা, 
কিন্ত তাত্তিক ও ইতিহাসের কারবাবী মৌলবী শ্রদ্ধাভাঞ্গনদের আংশিক 
সহায়ক হপে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস | নমন্ধার[ন্তে-" 


অফিসাল” কোয়াটার লেন রনজিৎ পাল 
আগবতল। 
১২/১/৮৪ ইং 


প্রকাণিকার নিবেদন 


্রিয়নজিৎ পালের ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গনতান্ত্রিক সংগ্রা- 
মের ইতিহাস বই প্রকাশের জন্ত উংপাহ বোধ করি একারণে মষ্টাণশ 
ও উনবিংশ শতাবীর ইংরেজ অবীনে ভারতবর্ষে সামাজ্যবাদী ও সামস্ত- 
আঙ্থিক শাদন-শোষণ অত্যাচার উতপীড়নের বিরুদ্ধে আধারণ মানুষের 
তীব্র অসন্তোষ বার বার আত্ম গ্রকাশ করেছিল বিদ্রোহের দুর্বার বিশ্ফো- 
রণ। বল! বাহুনা, সেগুপি ছিল মূলত একই চরিত্রের এবং মুখ্যত 
একই ধারায় প্রবাহিত | 


বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের কালবৈশাখীর মত ভাঁরতহূমির উপর 
দিয়ে প্রবাতিত হয়েছে বিদেশী সামাঁজ্যবাদ ও দেশীয় পাঁমন্ততম্ে 
ভিত্তিযুল, প্রকম্পিত করার জন্য, চরিব্রগত দিক দিয়ে সেগুলি যেমন 
ভিন্ন তেমনি বিভিন্ন ধারা উপধরায় প্রবাঠিত । 


এারতের এই সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের ইন্ততাঁস আংশিক 
ভাঁবে ব| খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত হলেও, ইহা অনন্থীকার্স -যে। ভ্রিপুরার 
আমিক আন্দোলন ৪ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাম বই আকারে 
এই প্রথম প্রকাশিত হলো । এ গ্রন্থে শেখক বিভিন্ন তথ্যও ঘটনার যে 
বিশ্লেষণ করেছেন তার কোন কৌন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অতদ্ধধ থাকতে 
পারে। কিন্ত সামগ্রিক ভাবে এ জাতীয় তথাবভল গস্থ প্রকীশের 
একান্ত প্রয়োজন আছে মনে করেই দুই খণ্ড গ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 

বঈট মেলা উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশ :করার ইচ্ছায় স্ব্লী সময়ে দ্রুত 
কাজ কথাতে গিয়ে মুদ্রণে প্রমাদ থাকতে পারে সে জন্য সুধী পাঠকের 
কছে কমা চেয়ে শিচ্ছি, রইথানি সর্বগবের প15+-পঠিক।৭ নিকট 
সমাপ্ত হলে আমার এই প্রন্। পার্থক জান করবো । 


প্রথম পর্যায় 

বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক-প্রেরণাদাতা কাল মার্কস--ভারতের 
সমাজজীবন ও সমাজচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ১২৬ বছর আগে যে কথাটা 
বলেছেন সেই বক্তব্যের আগোকে আক্কো আমরা ভারতীয় সমাজ ও 
সমাজ ব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি । ইংরাজ শাসন ও স্বাধীনতা 
পরব্তী সময়ে আংশিক যান্ত্রিক উন্নতির ফলে সমাজ জীবন বা সমাজ 
কাঠায়েোর কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাও জ্ঞান বিচারের অশলোতে 
বি্সেষণের সঙ্থায়ক হয়। মাক্স বলেছেন “কষ ও কারুশিল্পের ঘনিষ্ট সমন্বয়ে 
গঠিত স্থপ্রাচীন কাণ থেকে ভারতের সমাজ জীবনের বনিয়াদ ছিল 
তথা কথিত গ্রামীন সংগঠনের উপর প্রতিট্িত”__ (সুত্র ভাবঙ্র ব্রিটিশ 
শাসন_-কাল মার্কস) 

পরবন্তীকালে এই গ্রামীণ সংগঠন ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর 
আঘাতের পর আঘাত হেনে ব্রিটিশ শাসক গোঠী তার ভিন্তিকে চুরমার 
কবে “দয়। সে ভাংগনেব ঢেট লাগে ত্রিপুবায় ও । কুটীব শিল্প নির্ভব 
যান্্রীক শিল্পন্ঠনত ত্রিপুরাতে বিটিশ শাপন ছত্র ছায়াতলে অবস্থিত থাকিয়া 
দরিদ্র প্রজা শোষনে সামন্ত প্রভৃদের জীবন যাপন চলত, কিন্তু এরজন্য এট] 
ঠিকনয় যে শোষন চণবে চিরদিন। গ্ুতিবাদ করা, এগিয়ে যাওয়াই 
মানুষের চিপন্তুন শ্বভাব, পড়ে পড়ে মাঝ খাওয়া মানুষের স্বভাব নয়। 
ত্রপুবার মানুষ ও ৩18 করেছে। বাইরের আন্দোলনের ঢেট ত্রিপুরাকেও 
দিয়েছে নাডা। |ব্রপুরার বাইরের পরিস্থিতিট] সেই সময়েকি ছিল 
এখন ত দেখা যাক। 

উনবিংশ শতাবীতে ভারতে এক নতুন যাল্তরিক্ক শিল্প বাবস্থার উদ্ভবের 
সাথে সাথে ভাবতীয় সমাজ ব্যবস্থায় গ্রারন্ত হল এক নুতন সামাজিক শ্রেণা 
বিন্তাপ। প্রথমে এল পর্থজপতি শ্রেণী এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে তাদেব সঙ কলে 
কারথানায় চুতন গার একটি শ্রেণীর ও হল জন্ম। এই স্তন শ্রেণীই শ্রমিক 
শ্রেণী নামে পেল পরিচিতি । এই পর্শজপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর 
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আবির্ভাবের ফলে ভারতের আধিক সামাজিক ও জন জীবনে এলে 
এক হুতন যুগ | নুতন ছন্দ__-নবজীবনের পথে এগিয়ে যাবার দন্ধ। 

সারা ভারতের সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরায় তখন পধ্যস্ত কোন 
আধুনিক যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থাব উত্তর হয়নি এবৎ আবির্ভাব হয়নি পন্জিপতি 
শ্রেণশীরও। কারণ সামন্ত তান্তিক সমাজ ন্যবস্থায় রুষিই ছিল জীবন নির্ভর 
বাচার পরিবেশ । ট্রাইবেল সমাজে কোমবে বাধা তাত, পুথান ধণচের 
চরকা, বা জুমের চাঁষ করা উৎপাদিত তৃপ", শিল্প স্ষ্ির উপাদান । পাছডা, 
রিয়া বা রিসা সৃষ্টি পধন্তই ছিল সুষ্টু কাধ্য। ঢাকাই মসলিন স্ছষ্টির 
চিন্তা গট1 ছিল আকাশ কুন্্রমেব ব্যপাধ। আর এই কষি ৪ কুটির শিল্পের 
উপর ভিত্তি কবেই সামন্ততান্তিক ত্রিপুরাব গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মুল 
কাঠামে দাড়িয়ে ছিল । অপব দিকে এই কৃষিকে ভিত্ত কবেই ব্রিপুবাব 
গ্রামীণ সমাজে প্রথম শোষক ৪ শোষিতেব সম্পর্ক ও গডে উঠে। এই কষি 
ব্যবস্থা খেকেই ত্রিপুবায় প্রথম দেখ] দেয় মুটিমেয় ভূম্বামী গেখঠ্ী এবং 
গোগীপতিব । এই গেণঠীপতির' কুষককে ভাব জমি থেকে উৎখাত আর 
উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত থাকেনি সঙ্গে সঙ্গে তা বৃর্টি শিল্পকে ও ধবংস কবে 
স্ষট্টি কন এক বিধাট ভাসমান জন সমগ্রিব। যাবা সামান্য মনুবির 
বিনিময়ে বিনি" কবল তাদের শ্রমশক্তি এবং পবিণত হল শোষনের যন্ত্র 
হিসাবে । গ্রাম ত্রিপুবাব পাহাড়ে পাহাডে ধান কাটাব মরশুমে নোয়াখালী 
মুশ্রিম শ্রমিক গেট একট। বিছানা বদন। কাঁচি সম্বল কবে সোনামোডাব 
পথে এগিয়ে যেত অমরপুব ৪ উদয়পুবেব দিকে-ছেোট বেলায় সে মিছিল 
দেখেছি । মাস খানেক কাজ করার পর নেমে যেত নদী পথে গোমতণব 
বুক বেয়ে, বাশেব_ ডুব? বা “ছডদ1” করে । ছনেব ছাবভাষ থেকে 
শ্রম বিলালেই হবেনা, মাথা গাক্জাব ঠ1উত্‌ করতে হবে। নয়সপুব 
বাজাপুর, শঙ্থবাইল, পাচঙাব গ্রামের মানব মুখমণ্ডল গুলি আজে) চোখে 
পড়ে। 


ত্রিপুবা ভারতের পূর্ব প্রান্তের এক অঠ্ি ক্ষুদ্র সামন্ততান্দ্িক শাসন 
খ্যবস্থা সম্ঘলিত পার্বত্য খাধান খাঞ্য। বাজন্য আমলে ত্রিপুরার মোঢ আয়তন 
১১১৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্য1-৩,৮২,৪৫১ জন-( স্থাত্র-১৩৪০ প্রিৎ পনের- 
ঠাকুর সামেন চন্দ্র দেবর্মী রচিত--সেনলাপ বিপোট-_ পৃষ্টা ৮/১০ ) প্রসঙ্গ 
ক্রমে উল্লেখ করছি-১৩২০ ত্রিং সনের পেনলাস রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে 
আয়তন-৪,০৮৬ বগগ মাইল । লোক সংখ্যা-২২,৯, ৬১৩ জন। রাজোর আত 
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ছিল ৯,৪০, ৫০৬ টাকা-, ( স্বত্র-ত্রিপুর1 রাজ্যে তিরিশ বছর--€ খোয়াই 
বিভাগে ) -_ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দ্ত__ পৃষ্ঠ-১০ ) রাজ্যের মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ 
(ছল কৃষি যোগ্য ভূমি, এই কৃষিও ছিল অঙ্ুন্নত, ( অপর দিকে পাহাড অঞ্চলে- 
চলত জুম প্রথায় চাষ )। বাক্কধি অংশ নদী নালা এবং গভীর অরন্য 
পরিবেষ্টিত । আর ছিল কিছু ট্রেডিশনাল কুটির শিল্প যা তাদের দৈনন্দিন 
চাহিদা মেটাতে যোটামুটি অক্ষম ছিল « সামন্ত তান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার ফলে 
কধন যোগ্য ভূমির একটি বড অংশ ছিল এ সমস্য মুষ্টিমেয় ভূ-স্বামীদের হাতে। 
অপরদিকে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ বিহিন ত্রিপুরার আয়ের 
মূল উত্স ছিল ভূমি রাজন্ব এবং পাহাড শঞ্চলে উৎপাদিত তিল কার্পাস 
ইত্যাদিব রপ্থান? মাসল । এই রপ্ণানী মান্থল আদায়ের পথ ও ছিল 
বিচিঘ। তৎকালিন বাজ্য সরকার এই মাহুল সরাসার আদায় করতেন না। 
উজারাদারের মারফশে আদায় করতেন। ইজারাদার উত্পাদকের কাছ 
থেকে নিষ্টর ভাবে এই খাস্থল শিংডে নিত। অন্তাদকে এই ভুমি রাজস্ব 
আদায়ের পথণ্ড ছিল অত্যন্ত নির্সম | খরা, বন্যা বা আজন্মার বছরেও কৃষক 
তান খাজনা আদায় থেকমুক্তিপেত না। করবা ট্যক্স আদায় থেকে 
কোন সকার কখনও বিখত থাকে কিনা জানা নেই তবে সরকারের চরিত্রের 
উপর কবেব হাব নির্ধারণের এবং আদায়ের কায়দাণটা নির্ভর করে, 

তত্কালীন সময়ে বাজ সবকাবেখ বিভিন্ন আদেশ দেখলে পরিস্কার 
বুঝ যায় প্রজাবুন্দকে সবকারের খাজনার সঙ্গে জীবন্ত জীবজন্ত, তবিতরকারী 
উপটৌকন দিতে বাধ্য করা হণ, যা ৩ত্কাপীন সময়ে “ভেট" নামে প্রচলিত 
হিল,প্রকারান্তব তা শে]ষণ ছাডা 'কছুই নয়। এরই পাশাপাশি ত্রিপুরার 
পাহাডেল কন্দরে কন্দবে চলছিল মহাজনি শোষণ,_10910 009 8170 
[017091109৬-ব5 এব লেখক রজনী পাম দত্তের কথায় “ভারতীয় সমাজে 
মহাজন আর খণকোন নুতন ব্যপার নয়। কিস্ত ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং 
বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনেব ভুমি এক শ্ুতন রূপ এবং 
ঈুতন তাত্পধ্য গ্রহণ করিয়াছে” ভ্রিপুবার ক্ষেত্রে এই শোষণ যে কত নিশ্মম 
ছিল ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ধী এম, এ (হার্ডার্ড) কর্তৃক সংকলিত ও 
প্রকাশিত--১৩৪০ ব্রিং সনের ত্রিপুবা রাজ্যের সেনসাস বিবরণীর পাতায় 
উত্কীণ করাআছে। সেই বই এর ১০৭ পৃষ্টা থেকে কিছু অংশ পাঠকের 
অবগতি জন্মা তুলে ধরছি-_ 

“কষিজাত পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় সাধারণত: সাহা মহাজনগণের এক 
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চেটিঞ়1। ব্যবপায় হইয়া] দাডাইয়াছে, এই শ্রেণীর ব্যবসাঘীগণ আবার নিকষ 
কুপীদজীবী রূপে বিখ্যাত, রাজ্যের আন্তঃ স্থলোবশ্িত বাজার সমুহেও 
ইহাদের মুদীর দোকান দুষ্ট হয়। এই সাহা মহাজন গণ কৃষিজীবীগণের 
নিকট অত্যন্ত হুপরিচিত,-ধান্য বপন করার পৃর্ধে যখন কৃষকদের অর্থের 
আনশ্বক হয় তখন ইহাদর দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই,সেই সময় 
সাধারণতঃ বাষ্ধিক ১৫০ হইতে ৩০০ টাক] সুদে ইহাবা বর্জাগ্রহণ কবিতে 
বাধ্য হয়। শ্বধুন্ুদ দিয়াও ইহাদের করাল কবল হইতে হতভাগ্য 
কৃষিজীবীগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়না, | কর্জ দিবার সময় আবার 
চুক্তি থাকে যে উৎপন্ন ফসলাঁদ সেই মহাজনের নিকটই নিরিষ্ট একটি দরে 
বিক্রয় করিতে হইসে । এই শ্রেণীর মহাজনদের দুতরফা লাভের ফলে 
কৃষিজীবীগনের যে কত প্রকার ক্ষতি গ্রস্থ হইতেছে বর্ণনা করা যায় না। 
প্রথমতঃ সেই গ্ররুভার স্থদেব চাপে তাহাদের জমি প্রায়ই মহাজনের হস্তগত 
হইয়)] থাকে । দ্বিতীয়তঃ দাদণ গ্রহণেব নাশে বাজাব দর হইতে কমমূল্যে 
মহাজনদের নিকট ফপল বিক্রয় কণিতে বাধা হওয়ায়। জিনিসের ন্যাষা মুল্য 
হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তৃতীয়ত: _ মাল বিক্রয়ের কালে গঙ্জন 
করার কারসাজিতে অনেক পময়েই আর এক দফ। প্রতারিত হইযা থাকে । 
এই শ্রেণীর মহাজনদেব পাল্লায় যাহারা পরিয়াছে তাহারা বংশ পরস্পর 
ইহাদের খনের জের টানিয়। চলিতেছে । যাতকেরা অনেক সময় সুদ লহ 
আসল টকা পরিশোধ করিতে চাহলে& উহার! অত্যধিক উদাবত। বশতঃ 
প্রায়ই হুদ মাত্র গ্রহণ করিয়া আসল গ্রহণ করিতে বাগী হয় ন। ফলে 
ধার আর ইহ জনম্মেও পরিশোধ হয়না । আবাব কুষিজীবীগণের অজ্ঞ 51 
বশতঃ নানাস্থানে হিসাবের গোলমালে এই দুষ্ট প্ররুতির মহাজনেরা যে ক 
প্রকারে উহারদগকে সম্দবস্থান্ত করিতেছে তাহ বলা দুক্কর” অপরদিকে 
সামস্ততগ্ত্রের স্আইনে খনের দাষে খন গ্রস্তেথ স্থাবর/অস্থাব৭ সম্পত্তি 
ক্রোেক করার আইনগত বিধিব্যবস্থা এই সামন্ত গ্রঙুবাই করে দিয়েছিলেন। 
ফলে ঝন গ্রস্থ কৃষকের জমি জমা মহাক্জনেব কনছল পতিত হতে থাকে এবং 
মহাজন পরিনত হয় জমির ন্বত্বাধিকারিতে, আর কৃষক হয় এ জমিতেই কৃষি 
শ্রমিক অথবা ভাগ চাষাতে। এই কায়দাতেই মহাজন খাজন] এবং সুদ 
বাবত কৃষকের শ্রমের ফলের অধিকাংশই গ্রাস করতে থাকে । এ আবে 
ভারতের অন্তান্ত অংশের মত ত্রিপুরার হতভাগ্য পাহাডী কৃষকের উপর 
তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক শক্তি ঙাদের সমস্ত ভার নিয়ে চেপে বসে। সামন্ত 
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শাসক আদায় করে তার ভূমি রাজস্ব, এই ভূমি রাজন্বের উপর জমিদার 
তালুকদার-আদায় করে তাদের খাজন1॥ আর মহাজন--কুষকের অবশিষ্ট 


ফপলের প্রায় সবটুকু কেড়ে নেয় তাদের খনের সুদ হিলাবে। 


উপজাতীদের চাহিদ। খুবই কম, জুমে উৎপন্ন ফলল €থকে তার আহাধ্য, 
নিশাকালে আলোর ব্যবস্থা ছিল বন থেকে আহবন করা কাঠ। কার্পাল 
থেকে “তুলা” এবং সেই তুলা থেকে উৎপন্ন স্থতায় কোমর তাতে তৈরী 
পাছরায় তার লঙজ্বানেবারনের ব্যবস্থা, “যে লবন দিয়ে তার দৈনন্দিন 
আহা্ধ্যটুকু €স গ্রহণ করে অতীতে সেই লবন ও পাহাডের নোনা মাটি 
থেকে সংগ্রহ করে নিত । পববন্তাঁ লময়ে এই লবন্নব মারফতে ত্রিপুরার 
উপজাতি কৃষক প্রথম শোষনের ন্বীকারে পরিণত হয়। বিশ্রংমগঞ্জ পাথালিয়। 
ঘাটেব সেই অশীতিপর বুদ্ধ কাল রায়ের কথা বারবার মনে পডছে--২৯৬০ 
ইৎ জবীপেব পর প্রাথমিক স্বতলিপি লিখনেব সময় দে এসে আমাকে জিজ্ঞাস। 
কবেছিল-__«বাবু পাচসের লবন আব দশ খান টেকা দিয় দুই বছরে", 
অখমার জমিথান নিঙ্গ-_-£ত বছবেও কি তার পণচসেব লবন আর দশখান 
টেকার দাম উঠলন1'_-না (?)-উত্তব সে দিনও আমি দিতে পারিনি-_ 
আজও সেই প্রশ্নের সহুত্তব থঁজে পাইনি ( এরই পাশাপাশি সেই সময়ে 
রাজ-সরকারের কর্মচারী বিশেষত ফরেটটাব বাবু, দারোগা বাবু, তহশীলদার 
বাবু দেব দৌবাত্ব ছিল আরো ভয়ঙ্কর | স্ুদখোর মহাজনের খন পরিশোধের 
পর কৃষক ঙার অবশিষ্ট ফসল নিয়ে বাজারে বিক্রয় করতে গেলে- দারোগা 
ফরেষ্টার বাবুদের প্রাপ্য দর্গিনী” তাকে মগ্রীম মিটিয়ে দিতে হত। অনুরূপ 
তহশীল কাছারীতে সরকখরী রাজস্ব বা খাজন। দিতে গেলে--খাঁজনার 
সাথে-তহশীলদার বানু প্প্রাপ্য ও তাকে বুঝিদ্ে দিতে হত । এই সমস্ত 
রাজ ৰম্মচারীর এই ভাবে এক হাতে রাজার প্রাপ্য-আধ অন হাতে নিজের 
প্রাপ্য আদায় করে বহাল তবিয়তে দিন কাটাতেন এদের এই অত্যাচারের 
কথা জানিয়ে রাজদরবারে নালিশ জানালে--সেই নালিশ আবার এই 
শ্রেণীর কম্মচারীদের কাছেই “খনুসপ্ধান" এবং ন্যায় বিচারের" জন্য প্রেরীত 
হত স্ধী। পাঠক নিশ্চই অনুধাবন করতে পাৰছেন--তথন কোন ন্যায় বিচার 
তাদের ভাগ্যে জুটত? রাজ সরকারেব এই সমস্ত কর্মচারীদের “প্রাপা? 
সথা উৎকোচ গ্রহন পদ্ধতি এমন এক পঙ্্যায়ে উঠেছিল--তণন বাধা হয়ে 
১২৮২ ত্রিং (১৮৭২ ইৎ)সনে মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাছুর সমস্ত 
কর্মচারীদের এই ঘুল বা? উৎকোচ গ্রহন সম্পর্কে হুশিয়ার দিয়ে এক আদেশ 
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জরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন | (স্থত্র-রাজগা ত্রিপুরার সরকারী বাংলা- 
পৃষ্ঠা ৩৬৬) এর পর ঘুস বা উৎকোচ আদায় কিন্তু বন্ধ হয়নি-_-তবে পদ্ধতী 
কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। অপর দিকে এ সমস্ত মামলা] কর্শচারীদের 


প্রাপা মিটিয়ে দরিদ্র কষক ঘরে যাঁ নিতেন তাতে তার দৈনান্দন সংসার 
খরচ গ চলতন]। 
এখন সরকারী ষে আদেশে দরিদ্র কুষক প্রকে খাজনার সাখে জীবস্ত 


জীব জন্তকে'ও ভেট বা নজবান] হিসাবে রাজ সরকারে "ফার্ড দিতে হত 
তার অনুলিপি নীচে দিলখম। এট আদেশটি থেকে অনুধাবন কব যাবে 


তৎকালীন সময়ে সরকারী মাদেশে কিভাবে প্রজা শোষন চলত । আদেশটি 
আজ থেকে ১০২ বছব অগের। 





শ্র্জদগা 
শ্রগোবিন্দ 
আশশ্িয় 


নং চিঠি তলব মামুলী জিনিসাত রোশনাবাদ জমিদারী ঞ্ীতশ্রীযুত মহারাজ 
বীর চন্ত্রমাণিকা পংপাথব ঘাটা অন্ত:পতি মৌৎ ইজারা শ্রীযুক্ত গৌরী 
চরণ ঠাকুরের প্রতি-_ 








আসামী জিনিস 
খাসী - -- ৮... ৮ 
পাটা -_ - একগোট 
কবুতর টি টি ১৫ 
মানকচু রঃ ৫ র 
চই ছি টিন ১ 


মং একপদ মাত্র 
চিঠি দর্শন উক্ত জিনিসাত বর্তমান মাসের ২৫ তারিখ চাকলার কাছারীতে 
দাখিল করিবা। ইতি-_-সন-১২২৭ ত্রিপুণা তাং ২১ পৌষ 
স্বাঃ শ্রী ঘবারকানাথ চক্রবতা 
এঃ মোহবাব। 





(শ্থত্র_মনিময় দেববর্মা রচিত-দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ধারা বাহিক ভাবে 


প্রকাশিত। ““ত্রপুরার প্রজা আন্দোলন: কিছু তথ্য" 
“এই “ভেট+ বা “উপটঢোকন' প্রজাবুন্দকে শুভ পুন্তাহ উপলক্ষে আগমনের জন্তু 
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তাদেরকে তাদের আপ্যায়নের জন্য ব্যয়িত হত। প্রকারান্তরে কৈ 
মাছের তেলে কৈ মাছ ভাজ! ছাড়া আর কিছুই লয়” | 

আর একটি আদেশের নকল--যে আদেশে রাজন্থ আদায়কারী 
কর্মচারীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদেশটির বয়স ৫৭ বছর। 





পঞ্চবিংশ ভাগ ম্যানেজারী অফিস ( অআণগরতল। 
তৃতীয় সংখা। পৃন্টাহের আমদানী ও বাধষিক 
য়সং 
আমদানীর উতকর্ষ। 
৫জষ্ট, প্রথম পক্ষ, ১৩৩৬ ত্রিং 
স্পা মেমো নং--২ 





সকল্পের সমবেত চেষ্টার ফলে পৃণ্ঠাহের আামদানীর ও বাধিক আমদানী 
এবং বন্দোবস্তের উতৎ্কধ সাধন উদ্দেশ্যে কষুত্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া 
সঙ্গত বোধে নিয় লিখিত নিয়ম প্রবর্তন করা যাইতেছে ।__ 

১। সমগ্র চাকলা রোশনাবাদ ও শ্রীহট জরিদারীর তহশীল কাছারী 
সমূহস্তিতের অহ্থুপাতেই নিম্নোক্ত ২ শ্রেণীতে বিভক্র করা হইল £__ 

প্রথম শ্রেণী_বাধষিক মং ১৭*০০ টাকার উদ্ধ/স্থিতের | 

দ্বিতীয় শ্রেণী £__বাতিক মং ১০*০০ টাকার তৎ্নিয়। 

সমগ্র চাকল। বোশনাবাদ ও শ্রীহট্র জমিদারীর প্রথম শ্রেণীর তহশীলের 
জন্ত ৫০ টাকা হারে ২টি বিশেষ পুবস্কার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তহশীলেব জন্য 
৩৯ টাকা হারে ২টি বিশেষ পুরস্কার ঘোষন] কর যায়। বাষিক আদায় ও 


বন্দোবন্তের ফলের জন্য «কটি এবং পৃন্যাহেব আমদানীর জন্ত অপবটি দেগয়া। 
হইবে । 


শলীজ্যোতিশ্চন্্র সেন। 
ম্যানেজার চাকল] রোজনাবাদ ইষ্টেট। 

(স্ত্র -্রীহপ্র্ন বন্দোপাধ্যায় সংকলিত ব্রিপুবা টেট গেজেট সংকলন 
পৃষ্ট-২৪৩-২৪৪ ) 

অহ্কূপ ১৩৫৯ ত্রং সনের ২২ নং সাবকুলারেব মারফতে জানা যায় ষে, 
“পার্বত্য প্রজাদের ঘর চুক্তির কর বর্ধ মধ্যে আদায় করিতে পারিলে “সংশ্ষ্ট” 
রায়গণকে ( সব্দার গণকে ) ৮ হাত রজাই ছিট, ১৪ হাত মাটা এবং ১ টাকা 
নগদ, খোরাকা হিপাবে রাজ পরকার থেকে ইনাম, বকশিস দেওয়ার প্রথ। 
ছিল। ত্বভাবতই এই পুরস্কারের লোভে উ সমস্ত রাজ্য আদায়কারী 
কর্মচারীর। তাদের “এলেম? অর্থাৎ যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্ত সব শক্তি নিয়োগ 
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করবে--তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমনিতেই তৎকালীন এই সমস্ত বাজন্ব 
আদায়কারী কর্মচারীব এক এক জন ছিলেন ক্ষুদে রাজা। শোষণ এর জীবন্ত 
প্রতীক। তেমনি এই ইনাম বকশিসেব লোডে সেই সমস্ত রায়/সদ্দণার 
গন ল্বেক বজিত হয়েঘব চন.ক্তিকর আদায়েব মাটে নেমে পডতেন--এ 
ফেন-_ 
'দ্বিধাহীন চগ্ডালেব আদেশে 
আদিম কুক্কব চাহে 


ধবণীব বন্ধ কেডে নিতে”, 


ফলে সবকাঁবী রাজস্ব এবং ঘব চক্তি কব পবিশোদেব তাগিদে রুষক 
প্রথম তব চাষেব জমি এ সমস্ত ভঁ-স্বীমী বাজোতদাব মহাাজনেব কাছে বিক্রি 
বা বন্ধক বেখে পরিশোধ কবত যা পববর্তা সময়ে শব সে ফেবত নিতে সক্ষম 
হত না। শুধু জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েই যদি সে নিষ্কৃতি পেত তা হলে ও 
কিছুটা বেহা* ছিল কিন্তু সবকাবী আদেশে তার সাযান্য অস্থায়ী তৈজস পত্র 
ও অগ্রিম ক্রোক কবে সবকাবী দাবী আদাষেব ঢালাও আদেশ ছিল। 

এমনি একটি আদেশেব নকল নীচ দিলাম যা থেকে টপপন্ধি ক-1 যায় 
প্রজাব উপর এ জাতীয় “বাজকয়ী নিম্পেসন কতটুকু ছিল। 
(আদেশটি ৫৬ বছঝ আগেখ ) 





রাজস্ব ও সাধাবণ বিভাগ 
ঘ্বাবিংশ ভাগ, গথম ভাগ 
ঠবশাখ-_ ১ম পক্ষ, ১৩৩৩ রিং 

নাজাই দাবী পাওয়াব ব্যবস্থা 

সন ১৩৩২ ত্রিৎ তাৎ ২৫ শে চৈত্র 

সাব কুলাব নং ১৮ নাজাই ১ দাবা বাদ দেওয়া উপলক্ষে দেখা গিয়াছে 
সে পার্বত্য প্রজাগণেব ঘব চুক্তি কবেব বাব ৩/৪ বসবেব বকেয়া দাবী 
একত্র কবিয়া সংঁশত দেওয়া হয় এবং সংশিত নথবিশ্ষ্ট হইয়া! দাবা 
আদায়ের অনুষ্ঠান হইালে পব দায়িকের অনুসন্ধান পাওয়। যায় না বলিয়া 
দ্াবশ নাজ্ঞাই উল্লেখে বাদ দেওয়াব জন্য বিভাগীয় ফিস হইতে প্রস্তাব মাগত 
ইইয়। থাকে; এরূপ কাধ্য রীতি নিকন্ধ এবং সরকাবী ক্ষতি জনক। 
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বথা কালে এরূপ কার্ধযানুষ্ঠান হইলে সরকারী প্রাপ্য দাবী নাঞ্জাই 
হওয়ার কারন নাই। এতদ সম্বন্ধে তহশীল সংক্রান্ত কর্মচারীগনের বিশেষ 
দুটি আকর্ষণ কর বাঞ্ছনীয় কারণ কোন ঙহশীল কর্মচারী উদ্ত আইনের 
বিধানন্ুযায়ী কাধ্য না করিলে এবং তজ্জন্য সরকারী দাবী নাজাই হওয়ার 
কারণ হইলে এ দাবীর জন্য সংগ্লিট তহশশিল কর্মচারীকে দায়ী করা হইবে। 
শ্রীপ্রসন্ন কুমাব দাসগুপ 


মন্ত্রী 





( স্ুত্র-_ত্রিপুর। &্রেট গেজেট সংকলন-_-পৃঃ ১২৩) 
এভাবে একদিকে মহাজনী শোষণ, সরকারী নিশ্পেপন এবং অপর দ্দিকে 
সামন্ত গ্রতৃদের ভূমি বন্দোবস্ত আইনে সৃষ্ট ভূ-স্বামীদের জমির মালিক এবং 
জমি থেকে কৃষককে উচ্ডেদ্দের আইন সম্মত বিধি-ব্যবস্থ। স্থষ্টি করে যে ভাসমান 
ভন সমট্টিব সৃষ্টি করে সমাজের সেই অংশের লোকেরা--শরৎ চন্দ্রের 
“গফুরেব” মত “শাল্লার কাছে" অভিযোগ জানিয়ে যেত। ক্ষেত মজুর পাবলিক 
ওয়শর্কল---এর রাস্তাঘাট নিশ্নাণ, বীধ, খাল তৈরী, বাগানের কাঁজ ইত্যাদি 
কাজে শ্রমের বিনিময়ে প্রথষ মজুরী উপার্ভক হিসাবে আবিভূত হয়। এই 
শ্রেণীকেই ব্রিপুরাব হাল আযালব শ্রমিক শ্রেণীর জনক বা যায়। 
আদি যুগের সেই শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থা ইতাাদি কেমন ছিল-_ 
অগ্রঞ্জ কবি শ্রদ্ধেয় মনিময় দেববর্সীর একটি কবিতার কয়েকটি লাইনেই 
পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে__ 
«যাদের টতঘরে বাস, 
অর্ধ নগ্ন কটি-বাস 
অনুহীন আদিবাসী”,_-সেই সমস্ত শ্রমিকদের 
রাজকীয় আদেশ অন্ুষায়ী দৈনিক মজুরীর হার ছিল-_পুরুষ শ্রমিক-_ 
1. (চার আন ) এবং একজন স্ত্রী শ্রমিক (তিন আনা) শি শ্রমিকের মভুক্ী 
সম্পর্কে কোন নিদিষ্ট হার ছিল না, অপর দিকে “লাহার” ও “তাই খৃৎ», 


প্রথা তথ! বেগার শ্রম প্রথা প্রজাদের উপর বাধাতামূলক ভিল। 
ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জগত বাজ 


সরকারের মিপাহীদের একস্থান থেকে অন্ত স্থানে যাতায়াতের সময় রাস্তার 
ছন, বাশ, জঙ্গল ইত্যাদি কেটে পথ পরিষ্কার করা, ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে 


সায়া, সল্প মূলো আহাধোর ফোগান ও রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা করার ষে 
প্রথ। ব রীতি ডিল তাকেই বল। হতে ““লাহ্ারঃ, কার্যত এই বেগার খাটার 
পরিশ্রম করতে হতো সাধারণ পার্ববতা প্রজাদের ষা পার্বতী রাজ্য গুলিতে 
অণদে ছিল ন1। 

(স্তর “গোমতী”--২৪/১২/৭৪ ইং সংখ্য। ) 


স্বর সবকারী কর্মচারীদের সরকারী কাধ্যে যাতায়াতের সময় তাদের 
আবশ্টুকীয় জিনিসপত্র বিন? পাবিশ্রমিক্/ন্বল্ল পাবিশ্রমিকে এক স্থান থেকে 
অন্য স্থানে বহুন করার ষে বাধ্যতা মুলক রীতি ছিল তাকে বলা হতো 
“তাইথুৎ”। প্রথা_-'লাহার”' প্রথা থেকে *তাইথুং” প্রথা কিছুটা উন্নত ছিল 
কারণ এই প্রথার মাধ্যমে শ্রমিকদের সামান) কিছু পারিশ্রমিক দেওয়ার ও 
প্রথা) ছিল, 

( স্থত্র ত্রিপুব1 ষ্টেট গেজেট সংকলন: পৃষ্ঠা ৩৪) 

ভারতেব অন্যান্য অঞ্চলের মত ত্ত্রিপুবায় সে সময়ে “ক্রীতদাস প্রথা”? ও 
প্রচলিত ছিল। (স্থত্র_-থ1জগী ত্রিপুবণব সরকাবী বাংলা পঃ ৩৫)। 
তৎকালিন সমাজ ব্যবস্থায় এই দাসদাসী যেমন বাজারে ক্রয়-বিক্রয় চলত 
তেমনি খণ পরিশোধে অপারগ বাক্তি নিজকে নিজে খাতকের কখছে বিক্রস্থ 
অথবা বন্ধক বাখার প্রথা ও চাল ছিল। প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করছি-- 
উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ পধ্যন্ত ইংল্যাণ্ডে দ্বণা ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত 
ছিল, তাব বিকদ্ধে টইলবার ফোসে'ব নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুক হয় তাতে 
ইৎখাজ সরকার বাধ্য হয়ে ১৮৩৫ খুঃ ৭ অগাষ্ট «“এমানসিপেশান আযাকট? 
পাস কবে__এবৎ ১৮৪০ খুঃ থেকে এ রাজো দাস প্রথার বিলেখপ হয়। 
১৮৬৫ খুঃ আমেরিক) যুক্ত বাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময়ে দ্রাস-প্রথা রহিত হয়। 
““দখপ'ঃ নামক মানুষদের কে পশুব মত বেগার খাটানে। হত এবৎ কতো। 
বীভৎস ছিল তাদের উপব অত্যাগার তা জগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন 
মাকিন লেখিক হ্যারিযেট এলিজাবেথ বীচার চষ্টা। তার “আঙ্কল টমস্‌ 
কেবিন+ আজে! আমাধের অশ্রসিক্ত করে । উনিশ শতকে ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদের সাধের উপনিবেশ ভার তবর্ষেও নান স্থানে ছিল এই দাস 
প্রথা”-উনিশ শতকের শেষ দিকে এই কুগ্রথার বিরুছে__সাধারণ ব্রাঙ্ধ 
সমাজের নেতৃত্বে এক সর্বাজীন মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়। _-এই যুক্তি 
আন্দোলনের ঢেউ নৃপতি শাদিত ব্রিপুরার সীমান্তে এসে ধাকা দেয়। 


১৩ 


কুিল্লাতে তখন ত্রাঙ্মধ পযাজের বনেক শিষ্য ও হয়োছ। তারই ফলশ্রুতি 
“খ্যাধীন ভ্রিখুজ। খাস আপিল আদালত” --এই দাস দ1সী ক্রয়*বিক্রয় বন্ধক 


নিষিদ্ধ করে--১২৮৮ ত্রিৎ ১৭ই আষাঢ় (১৮৭৮ইং ) নীচের আদেশটি ঘোষ০1 
করে-- 


সদর কাছারীর মোহর 
--ঘোষন। পত্র-_ 
অছ্চকার আদেশাহুসারে সর্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে নিম্ন লিখিত বিষয় 
ইসা দ্বারা ঘো'ষন করা হইল-_- 
১। 
কেহ কোন ব্যক্তিকে দাস দাসী বলিয়! ক্রয় কিবিক্রয় করিতে অথব। 
বন্ধক দিতে বিংবা রাখিতে পারিবে না। কোন ব)ক্তির গৃহে এ প্রকার 
কেহ কৃতভাবে অথবা বন্ধক ম্ববপে থাকিলে যদি সে আপন ইচ্ছানুসারে 
এ অবস্থা এডাইয়ী যাইতে চাহে তবে তাহাকে এ গুহস্বামী কোনরূপ 
আবছু রাখিতে পারিবে না। 


২। এই ঘোষণা প্রচারের পৃর্ধবব যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট 
নগদ টাকা গহণেবিক্রীত কি বন্ধক স্বরূপে থাকিয়া কাধ্যে নিযুক্ত থাকে 
ও এক্ষণ সে এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে চাহে তবে সে যঙ সময় 
কাধ্য করিয়াছে তত্বাবত বালক হইলে বাষিক ১২(বার) টাকা এবং 
বয়েখধিক হই বাষিক ২০ বিশ) টাক) হিসাবে এ গুহীত টাকণর মধ্যে 
বাদ পরিয়া আরও কিছু পাওনা থাকিলে তাহাকে এ অবশিষ্ট টাকার 
পরিবর্তে উক্ত নিষ্মমিত আর যতদিন আংশ্তক হয় ততদিন তাহাকে 
টণকার হ্ববূপ খাটিতে হইবে। 

| 

এই ঘোষণা প্রচাবেব পর কোন ব্যাক্তি কর্তৃক ১ এবং ২ দফার 
নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ হয়া গ্রষাণিত হইলে দণ্ড সঙ্বঙ্গীয় যে বিধি 
এইক্ষণ গ্রচপিত আছে কিংবা উত্তর কালে প্রকাশিত হইবে । তদনুপারে 
ক্ষমতাপন বিচ1রাদালতের দ্বা% দণ্ডের যোগ্য হইবে। 


৪। পরম্পর লন্মতির সাহত অগ্রম বেতন কিংব। মাপ মাস বেতন 
দেওযাব নিয়মে চাকর অথব। চাকরানী রাখার প্রথা পূর্বাবধি আছে 
তাহা রহিত করা এই ঘোষণার উদ্দেশ নহে । কেধল মাত্র প্রষ্ণোজনে যে 


৯১ 


এতঙসন্বন্ধে বর্তমান রীতি কিংবা ভবিষ্যতে গ্রচারিত বিধি অনুসারে 
উভয়ের মধ্যে চুক্তি নির্ধারিত থাকিবে এঁ চুজির য্যাদ তিন দিৰসের 
অধিক হইবে ন! কেহ অবৈধ ভাবে এ চুক্তি ভঙ্গ কবিলে এই স্বাধীন রাজ্যে 
স্থাপিত উপযুন্ত আদালত দ্বার চুক্তি গুতিপালনের উচিত উপায় অবলগ্ন 
করিতে পারিবে । ইতি-_-সন ১২৮৮ ভ্রিং ভাবিখ ১৭১ আষাঢ 
9৫/ 1৬] 01.01109. [২2] [০% 
মাস আপীল বিচাবপতি 





(শ্বত্র £-- রাজগী ভ্রিপুবাব সরকারী বাংলা-__ পৃষ্ঠা ৯৫--৯৬) 

*১৮৭৮-৭৯ সালেব 89089] 4৯01101115018016  হ২০৪% থেকে 
জানাযায় বেশ কিছু সংখ্যক ক্রীতদ1স এই ঘোষণাব স্থযোগে মুক্তি 
পেষেছিল*-_ 

(হ্ৃত্র-রাজগী ত্রিপুবাব সথবাবী বাংলা-_পৃষ্ঠা-_-৩৫ ) 

আর এক শ্রেণীর ক্রীঙ্দাপ ও তৎকালীন সময়ে এ বাজ্যে ছিল। 
তাদেবকে বলা হত “জালাই” অথব। জুলাই । এরা আদিবাসী 
সম্প্রদায় । তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী মহাবানী, যুববাজ, এবৎ রাঞ্জ 
পরিবাবেব অন্যান্দের ব্যক্তিগত খেদমতে এবা নিযুক্ত হত। এদের 
জীবন যাপন ও ক্রীতদণসেব মতই চিল। সমাজে এদের কোন স্থান 
ছিল মী। পববত্তী এক আদেশে এই প্রথাও কিছুটা নিলুপ্ হয়। 

। স্থত্র রাজগা ত্রিপুবাব সবকারী বাংলা, পষ্ঠটা--৯৮ঃ বাজমালা-_কালী- 

প্রসন্ন সেন পৃষ্টা-২১৮) 

এই ভাবে রাজ সবকারেব কর্মচাবীদেব খেদমতে বিনা পরিশ্রমে 
স্বল্প পরিশ্রমে কোন পার্বত্য প্রাকে যেমন শ্রম দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল 
তেমনি বৃহৎ ভূ-স্বামী, গোষ্টি পতি এবং সর্দাবদেব খেজমতে এ সম 
গ্রামীণ শ্রমিককে বেগাব শ্রম দিতে হতে], সেই সময়ে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা 
কাবী কোণম শ্রমিক সংগটন যেমন স্ষ্টি হয়নি ঠিক তেমনি এ শ্রমিকদের 
স্বাথ বক্ষাব জগত কোন সরকারী আইন কানুন বা দণ্চরের ও স্যটটি হয়নি। 
এক কথায় শ্রমিক শোষণ যেমন অবাধে চলছে অপব দিকে দাস শ্রমিক 


প্রথা পুরোদমে পাল্লা দিয়ে চলছে-_নৃতন সমাজ কৃষির উপাদান 
হিসাবে । 


৯২ 


ত্রিপুরার শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্ম--সুতিকা গৃহের পরিবেশ হল এই,_. 

উপনিবেশ ভারতের ঘন্যান্ত অংশের মত জমি থেকে উৎখাত এবং 
কুটির শিল্প থেকে বিতাবিত এই বিরাট সংখ্যন্ মানুষ রূপান্তরিত হুল সর্বহার। 
শ্রেণীতে”_-“আধুনিক ধনতত্ত্ের গৃহেই সর্ধহাবা শ্রেণী জন্ম নেয় না. সামন্ত 
যুগেও বহু মানুষের আ(বিতাব ঘটে-যাদের নিজদের মেহেনত মজুরীর 
বিনিময়ে বিক্রি করতে হয়, তাদের হারাবার কিছু থাকে না। কিন্তু একথা 
ঠিক যে এসৰ সর্বহারা! মানুষ নির্দিষ্ট এক বুস্তে মন্ত্রী উপার্জক শ্রেণী হিসাবে 
টিকে থাকেনা ( -তারা যেন যেহেনত বিক্রির এক চঙ্মান শ্রোত। কিছু 
কখনও তার] ইতিহাসের ভুমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি । ভারতের 
জনগণের ইতিহাসে বহু অভুথ্থানে র উপার্ধান”এই শ্রমিক শ্রেণী রেখে গেছেন, 
--তেমনি ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই শ্রেণীর অবদান ও কম নয়। 


ছ্িতীয় পর্যায় 
প্রপুরায় শিল্প।য়নে প্রাথমিক সুগ- 


অষ্টাদশ শতাঝির শেষ দিকে ভারতে শিল্প ব্যবস্থার উদ্ভব হুয়। 
ভাবতের অন্যান্য রাজ্যপ্থলিতে যখন দ্রুত শিল্পায়ন হতে চলেছে-_ত্রিপুরার 
সবৃজ্জ বলানীব ঘুম [কিন্ত তখনও ভাঙ্গেনী। এই শতাব্দির প্রথম দশকে”এক 
বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পার্বতী ব্রিপুব বাগিচা! শিল্পের মাধ্যমে প্রথম 
শিল্পায়নের যুগে গ্রবেশ করে। ত্রিপুরায় এহ বাগিচ] শিল্প গভে তোলার 
পেছনে অনেকগকরুন ইতিহাস আছে। 

১৮৩০থু; থেকে ব্রিটিশ গ.জিভে ভারতে প্রথম বাগিচা শিল্প গডে উঠে, 
এ নছবের ফেব্রুয়ারী মাসে পাচলক্ষ পাউওড এর ব্রিটিশ পুজি নিয়ে আসাম 
ও কাছাভ জেজায় গ্রথম__"“আসাম টা কোম্পানী”-- প্রতিষ্ঠিত হয়| এই 
সময় ইংরাজ সাআজ্যবাদীরা *ইনডেনচার+ শ্রমিক নিয়োগ করে এই শিল্প 
চালু করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ বাদীদেব স্ীযম রোলারে বাংলাদেশের পুরানে। 
সামস্ততান্ত্রিক শর্থ নৈতিক ব্যবস্থার যেমন ধ্বংম হয়-_তেমনি সরকারের 
গ্রবন্তিত সুতন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে লামস্ততম্ত্র এক নুতন জীবন লাভ 
করে। ফলে দার! দেশ জুড়ে এক ভালমান জন সমট্টির স্যট হয়। এই 


(১৩) 


ভাঙমান জন সমষ্টিই পরবর্তী সময়ে আসাম এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে 
বখগিচা শ্রমিকে পরিণত হয় । এই সময় তৎকালিন চাবাগিচা শিল্পের 
মালিকদের জন্য “ইনডেনচার" শ্রমিকের ব্যবস্থা যেমন চালুছিল তেমণশি 
ব্রিটিশ সরকার *ওয়ার্কস যেনস ব্রচ অফ কণ্টাক আাকট তৈর। করে দিয়ে এ 
সমস্থ বাগান মালিকদের মারও সুযোগ করে দেয়। ফলে বেয়ার” অথব! 
কাজ করতে অনিচ্ছ,ক শ্রমিককে 'সায়েন্তা” করতে--এ সমস্থ মালিকরা 
“ই্ডিযান পেনাল কোভ'__-এর মাধ্যমে প্রয়োগ করত, এ__কায়দার আভালে 
তাড়। ভারতে দাসশ্রমিক প্রথা বহাল রাখে ( স্থব্র--ভারতের শ্রামিক 
আন্দোলনের হতিহাস--গোপাল ঘোষ ) 

আসাম এবং কাহার জেলায় বাগিচ? শিল্প গডে উঠার অলেক পড়ে 
ত্রিপুরায় এই শিল্প গভে উঠে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করছি 
মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের পূর্ববন্তী শাদকদের আমলে 
ত্রিপুরায় চা-চাষ তথা চা-বাগিচা গডে তোলা সম্পূণ নিষিদ্ধ ছিল। 
যনে হয় মুখ্যত দুটি কাবণে তৎকালিন শাসক বর্গ এই শিল্প জিপুবায় গড়ে 
উঠ,ক চাননি । কিভাবে চাঁবাগিচণর জন্ত শ্রমিক সংগ্রহ করে জাহাজে 
করে কলকাত। থেকে আলাম ও কাঁছাডভ “চালান; দেওয়া হত. এবং 
সেখানে তা দব দিয়ে কিভাবে কাজ কবিযে নেওয়া হত ইত্যাদিব বিৰবণ 
তৎকালিন “সোম প্রকাশ,” “ণরিফম+ শাক] গ্রকাশ” ইত্যাদি বিভিন্ন 
পত্র পাত্রকায় প্রকাশ হয়েছিল। তৎকালিন সামন্ত শাসক বৃন্দ 
হয়ত এগুলি দেখেছিলেন । অনুরূপ সীমান্ত গল চা-বাগিচ গুলিতে ইতরাজ 
মালিক ও তাদের কর্মচারীদের চা-্শ্রামকদের উপর নিম্মম অত্যাচার, 
শোধন এবং তাদেব দাস শ্রমিকের জীবন, বাংলার বুকে নীল চাষ এবং 
নীল করের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই সময় সীমান্ত সংলগ্র চ? 
বাগানের অনেক শ্রমিক বাগান মালিক এবং তার কনম্মঘাপিদের অত্যাচার 
নিপীডন পহা কথতে না পাবলে-_-এপাবে পালিযে এসে রাজ সরকারের 
আশ্রন্ব গ্রহণ করত। সরকার থেকে এই সমস্ত পালিয়ে আসা কুলিদের শুধু 
আশ্রয়- দিতেন না অনেক সময় প্রজা হিসাবে স্বল্প নজরানায় জাবাদের 
প্রয়োজনে জংলা ভূমি বন্দোবস্ত ও দেয়া হুত। বর্তযান খোয়াই বিভাগের 
সীমান্ত সংলগ্ন অনেক সমতল ভূমি এই প্রজাদের বাবাই আবাদত। খোয়াই 
বিভাগের সরকাবী নথী পত্র পর্ধযাগোচনা। করলে দেখা যাঁয় এই সমন্ত 
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পালিয়ে আদা শ্রমিকদের আশ্রয়ের ব্যপার নিয়ে বাগান আালিক এবং 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় শাসক কর্তৃপক্ষের বস মনোমালিন্য ও 
হয়েছিল । (ন্রত্র_খোজাই বিবরণী-ব্রজেন্ত্র চক্র দত্ত) এই সমস্ত 
কারণেই তৎকালিন সামন্ত শাসক বুন্দ ত্রিপুরার বুকে চা-য়ের চাষ নিষিদ্ধ 
করেছিলেন । 

চা সম্পর্কে__আব একটি ঘটনাব উল্লেখ করে এ পর্যায়ের ইতি 
টানভি-_58161 ০6168 11 11019--”? এবং 2০0৮611)11)61)0 1062, 
70165 এব গুথম ১106111)161)06106--1, 0০. 4১ 31006 এর ১৮৩৮ 
খুঃ এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ভাব্তবর্ষের পূর্বাঞ্চলের পাহাডগুলিতে 
অথাৎ ব্রহ্গপুজ উপত্যকা মনিপুব এবং ত্রিপুরার পার্ধশ্য অঞ্চলে চা গাছ 
প্রকৃতিব নিয়মে স্টি হয়েছিল এবং বুদ্ধি ও পাচ্ছিল। তবে এগুলি ছিল 
বন্য চা । কিন্তু পাহাডী জনসাধারণ চায়ের ব্যবহার জানত না তবে 
তাদের অন্ুহ্থতার সময় এই চাঁপা সিদ্ধ বস আরফক ্সাবে বাযৰহার 
করত । অন্যদিকে এই চা গাছের ফুল যা] দেখতে খুবই সুন্দর পাহাডী মেয়ের! 
তাদের সৌন্দর্য চর্চায় বাবহাব কবত। পবনভ্তাঁ সময় পেশাগত করনে যখন 
লঙগাই, কাঞ্চনপুব অঞ্চলে গিয়ো তখন দেখেছি এতদঞ্চলের বসবাসকণরা 
পাহাডী লোকজনদের প্রায় বাডী”তই এই জংলী চা গাছ আছে। এর ডাল 
সহ কাচা পাঙ্শ বাশ্নাব চল্পিব টপ বিছিয়ে দিয়ে অর্থাৎ টেশষ্ট করে তাদের 
টনন্দিন বাবহাধ্য চা পাঙ্ছা হিসানে ব্যবহার করে। পেশাগত 
কাবণে যখনই কোন বাডীতে গিছেছি এই চা পাতার তৈবী চাপান ও 
কবেছি। 

ত্রিপুরায় বাগিচ] শিল্পী গডে উঠার গ্রাথঙ্িকগুরে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন থেকে টদবুদ্ধ স্বাদে শিকতা অনেকট] অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। 

১৯০৫ খুঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিদেশী জ্রিশিষ বয়কট 
এব প্রস্তাব গ্রহণ কব] হয়, এই বিদেশী জিনিষ বজ্জরনেব আন্দোলনের ফলে 
একদিকে যেমন ব্রিটিশ পুজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত লাগে তেমনি 
অন্যদিকে ভাবতে নৃতন ভাবে শিল্প বিকাশের দ্বার খুলে ষায়। এই বৰকট 
আন্দোলনেব মধ্য দিকে ভারতে স্বদেশী শিল্প গভাব যে দাবী উঠে তার 
ঢেউ ত্রিপৃবাব পার্বতী সীমান্ত সংলগ্র বাংলা দেশে ও এসে ধাকা লাগে, 
ফলে এখানেও কিছুটা আলোডন তোপে । এই সময় ভারতের বুদ্ধিপ্ীবি 
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শ্রেণী পত্র পাত্রক এবং বক্তৃতার মাধ্যমে জোরদার ভাবে এইদাবী জনগণের 
মাঝে ছড়িয়ে দেন । এই আন্দোলনের মধ্যে যেমন জ্বনগণেব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ 
এবং বিদেশী সাআ্রাজযবাদীদের প্রতি স্বণা গ্রকাশ পায় তেমনি এই আন্দোলনের 
মধ্যে বুর্জোয়] জাতীয়তাবাদীর1 নেতৃত্বে খাকায় তা স্বদেশী শিল্পের নামে দেশী 
ধনতর্্রবাদেব বাব খুলে দেয় । এই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকেই ১৯১৬ খুং (১৩২৬ 
ত্রিৎ সনে ) কতিপয় ধাঙ্গালী বুছিজীবি, বাঙ্গালী প.জিতে এবং রাজন্য বর্গের 
গ্রচ্ছন্ন সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্যেব কৈলাশহব মহুকুমায় হীৰাছডা গ্রামে 
“হ্ীরাছড। চা-বাগান হুষ্টির মধ্যে দিয়ে ভরপুর] রাজ্যে গ্রথষ চ1 বাগান 
শিল্পেব গোডাপত্তন কবেন। অপর দিকে ভ্রিপুরখর জমিব শ্বস্থা চা চাষের 
পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল এবৎ পীমাস্ত সংলগ্ন ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে অনেক আগে 
থেকেই চা বাগান স্থাপিত হয়েছিল । এই সময়ে চা-এব ব্যবসা অত্যন্ত 
লাভজনক দেখে এবং আসায় অথবা। বাংল1 দেশের জন্যান্ত অঞ্চলে চা চাষের 
উপযোগী স্থানের অভাবে এ বাজ্যের বিস্তির্ণ অকাঁষত ভূমিব প্রতি বাংল! 
দেশের ধনী। মহাজন এবং জমিদাথ যাবা আার্দের পজ জাম থেকে ব্যবসায় 
নিয়োগ কবছিলেন, তাদের দৃষ্টিও আকুট হয়। ফলে এ রাজ্যে চা বাগান 
খোলাব জন্য অনেক যৌথ কাববাবেবও সৃষ্টি হয়। রাজ সবকার ও যখন 
দেখলেন-__এই একটি শিল্প থেকে রপ্তানী শুষ্ক এবং ভূমি রাজন্থ খাতে বাজ্যের 
বিখাট আয়েব সম্ভাবনা, তখন চা-বাগান গ্রস্ত ভুমি বন্দোবস্ত ইত্যাদব 
উপর আইন প্রনয়ন কবে তাজ্যে ঢালাও ভাবে চা-বাগান করার অগ্চুমতি 
দিতে আরম্ভ কবলেন। ১৩২৬ ত্রিৎ সনে ত্রিপুরাব বাঞ্জদরবাবে ষেআইন 


মঞ্জুর হয়েছিল এখানে হব তুলে ধবছি-_ 


তিপুবা রাজ্য 
চা বাগান প্রস্তত করিবার নিমিত্ত ভুমির বন্দোবস্ত গ্রহণ 
এবং 
ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সন্বন্কীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ । 
১৩২৭ ত্রিপুবাব 


স্বাধীন ব্রপুর! 
বাজধানী আগরতল। 
[চফ, দেওয়ান অফিস-__রাজস্ব বিভ।গ 
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“চণ-কৃহির নিষিত্ত ভূমি বন্দোবন্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবপী”” ব্রিপুর রাজ্েে চা. 
কাষর চাষ পরিচালন সম্বন্ধে দরবার কর্তৃক নিয়লিখিত নিয়মাবলী মঞ্জুর 
হইয়াছে. 

ক) ঝাজন্ব ; ভূমির গ্রকৃতি এবং স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জোন 
প্রতি ৬ টক হইতে ১০ টাক পধ্যস্ত রাজন্ব মবধারণ কর! ছুইবে। 

খ) নজর £--এক বৎসরের রাজন্ফ পরিমাণ টাক! নঙ্জর স্বরূপ প্রদান 
করিতে হইবে । 

গ) শ্ু্ধ :--কলিকাতার নীলামী মুল্যের বাজার দরের উপর শতকর! 
২ &, টাকা রপ্তানী শুক প্রদান করিতে হইবে। 

ঘ) ২* বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত প্রদ্দান কর! হইবে, তলাধ্যে প্রথম তিন 
বৎসর মিনাহ প্রদান করা যাইবে । প্রতি ২৭ বৎসবাস্তে পূর্ধব মূনতের জমার 
উপর টাক! গ্রত্ি ২ আন বুদ্ধি জমা প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পৃণর্ব্বার ২৯ 
বৎসর মদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে । এবনিধ পূর্ণবন্দোবন্ত গ্রহণ, বন্দোবস্ত 
গ্রহীতার ইচ্জার উপর নির্ভর করিবে । 

$) যে সকলব্যাক্ত তালুক বা জমিদারী স্বস্থে বর্তমান সময়ে ভূমির 
অধিকারী, এই নিয়মাবলীর রাঞ্জন্য অবধারণ সম্বন্ধীয় বিধান তীহাদের প্রতি 
প্রযোজ্য হইবে না, কিন্ত (থ) ও (গ) দফা অনুসারে নজর ও শু দেয় হইবে । 
শ্ীকালী গ্রসর সেনগুধ, জীসর কুমার দাসগুপ্ত, 

সেরেস্তাদার। চিফ দেওয়ান 

২৬--৭-২৬ জং 





ত্বাধীন ত্রিপুর। 
রাজধানী আগরতল। 
চিফ, দেওয়ান অফিস--রাজন্য বিভাগ 

চা-কুষি উৎপাদনার্থে ভূমি বন্দোবস্ত সন্বন্থীয় পাটা ও কযুলিক়তের নিহিগ্ত 
নির্ঘারিত সর্ত ত্রিপুরা রাজ্য চা-কুষি উৎ্পাদনার্থে যে সকল ভূঙহি বন্দোবস্ত 
প্রদান কর] হয়) তাহার পাঠ। কবুলিয়তের নিমিত্ত নিম্মোক্ত লর্ত নির্ধারিত 
কর! হইয়াছে । বঙ্গোবন্ত গ্রহীত1 উক্ত সর্তযুস্ত কবুলিযত দাধিল কডিয়া 
পাটা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিষে। 


(১৭) 


(১) বঙ্দোবর্ত কত-ভূষি আবাদ করিবার নিমিত্ত বন্দোবন্তের সময় হইতে 
তিন বৎলর মিনাহ মুন্দত গ্রদান কর] হইবে। | 

(২) বন্দোবস্ত গ্রহীত। ব্যয়ে সরকারী আমীন দ্বারা চৌহার্দর অন্তর্গত ৃমি 
জর্রপ হইয়া যেগররিম।ণভৃঁম সার্যন্ত হইবে, তাহার ভোগ গতি (কমর 
প্রকৃতি' এবং স্থরিধার প্রতি পক্ষ) রাখিয়া ) ৬ টাকা হইতে ১০ টাকা পথ্য্ত 
রাজস্ব এবং রাজস্বের তোলা গ্রতি এক আন] হাবে পথকর নির্ধারিত 
' কিস্তি অঙ্টসারে দৃংহ ট্েজুরীতে দাখিল, করিতে হইবে। |] 

(৩) কিস্তি থেলাপ করলে, শতকরা মাসিক ১এক টকা হারে কিন্তি 
খেলাপি সদ প্রদান করিতে হইবে | 

..€8) রখানীকণ্চ চায়ের নিমিত্ত কলিকাতায় নীলামী মুলার উপর 
শঙখকরা ২॥ আড়াহ টাকা হিসাবে রপ্তানী শুক্ক প্রধান কারতে বন্দোবস্ত 
গ্রহীত] বাধ্য থাকিবে । 

(৫) বন্দোবন্তের মাদ বন্দোবন্তের সময় হইতে ২* বিশ বংসর কাল 
গণ্য হইবে। এ মাদ অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অস্ত, তৎপূর্বব 
'মুগ্দতৈর, জমার উপর প্রতি টাকায় ২ আন] হরে বৃদ্ধি জমা এবং এক 
আনা হারে পথকর গ্রদান করিতে সম্মত হইগে, পূর্ণবাব ২০ বৎসর মযাদে 


বন্দোবশব দেওয়া যাইবে । এবগিধ পুণবন্দোবত্ত গ্রহণ, বন্দোবস্ত গহীতার 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তত্র,প বন্দোবস্ত গ্রহণ ন। করিল্লে ভূমি 
নিরাপতিতে খাস থলে ছাড়িয়। [দতে হইবে এবং তাহ! গন্টত্র পত্তন করা 
যাইবে। 

(৬) রাজন্ব পরিশোধ পক্ষ ক্রটিবা ?শখিল্য কৰিলে বর্তমান প্রচলিত 
আইন ও ভবিষাতে রাজন্য আদাদ্ধ সম্বঘধে। যেকোন আইন প্রচলন হইবে, 
তদনুসারে বন্দোবন্তের অস্তর্জিত তুমি, রীতিমত “লাম দ্বারা তাহা আদায় 
রিয়া দেওয়া যাইবে এবং 'রাকী পড়া তুমি, বারা সম্যক দাবি আদায় ন 
হইলে বন্দোবন্তে গ্রহীতার হরামী বিনামি, স্তন, স্থাবর অস্থাবর সম্পতি 
মুক্কাক নীলায ঘারা, বারী রাজঘ ইত্যাদি সরকারা গ্রাপয আদার করা 
যাইতে পরযারিবে। ১ 

(৭) গ্রাতিবার বঙ্দোবন্তের ম্যাদ অতীতে পুনবন্দোবন্ত সময়ে চৌহ'দ্বল 


€( ১৮) 


অন্তর্গত ভূমি বন্দোবন্ত গ্রহীতার বায়ে জরিপ করান হুইবে। সরকারের 
প্রয়োজনে পরকারীবায়ে বন্দোবনের ম্যাগ মধ্যেও জরিপ হইতে পাঠিবে। 
গরিপে চৌহুন্দি মধ্যে জযির পরিযাণ হাস বা বুদ্ধি হইলে নির্ধারিত নিয়েখে 
ভদতসার ভমাত্াস ঝাবৃদ্ি হইবে এবং বুদ্ধভূমির নিমিত লিদ্ধ বার হারে 
(এক বৎসরের জমণ পারমাণ) নজর গরুদশন করিতে হইবে 

(৮) বন্দোবস্তের অন্তর্গত চৌহুদ্দির বাহিরে পৃৰোক্তরূপ প্রচলিত নলে 
শুবিপ তদস্তমূলে খাসের ভূমি বন্দোশ্-_ গ্র্থীতার দখলে থাক সাব্যত্ত হলে, 
এঁ অতারক্ত দখলীর ভূমি দখলকালের ওয়াশীলাতসহ খাস দখলে ছাড়িয়া 
দে বাধ্য থাকিবে। 

(৭) বন্দোবন্তরুত ভূমির সীমান।] সরহু্ধ বহাল রাখিতে এবং সরকারের 
যখন যে কাগন্ড তুলব ও দাখিল কাবতে আর্দেশ হয়)তান্া নিরাপত্তিতে 
উপযুক্ত সম দাখল ও তামিল করিতৈ বন্দোবস্ত গ্রহীতা? বাধ্য থাকিবে । 

(১*) রি, ডাকাইতি, খুন, ইত্যাদি পুলিশ ধর্তবা কোন গুরুতর ঘটন। 
উপস্থিত হইলে, গ্রচজিত আইনমতে পুলিশে ও ফৌজদারী আদালতে এগুল। 
দেওয়া বন্দোবস্ত গ্রহীতা কর্তব্য হইবে । এতৎ সম্বন্ধে ত্রুটি বা শৈথল্য 
কাঁরলে তজ্জন্য জওয়ানদেহি হইতে হইবে। 

(১১) বন্দোবস্ত গ্রহীতা বন্দোবন্তের অন্তর্গত স্থানে এমারত ওস্তত এবং 
স্থানের উচ্তিকপ্প খনন ভরট করিতে পারিৰে। 

(১২) বন্দোবস্তকৃত ভূমির ফৌত, ফেরার, ধলট, পতিত, লাভ, লোকলান 
বন্দোবস্তকারীর জেস্বা, সরকারের সহিত তদ্বিষয়ে কোনন্ধপ সম্বন্ধ থাকবে না। 

(১৩)' রাজস্ব বিভাগ কিনা তাহার স্থলবস্তাঁ অফিসের লিখিত অনমতি 
গ্রহণ ব্যতীত বন্দোধস্তের ভূমি বা তাহার কোন অংশ দান, বিক্রয়, বা অস্ত 
গ্রকারের হত্যাত্তর করিতে, অথব। চা-বাগানের অংশী স্বরূপ কাহাকেও গ্রহণ 
করিতে, অথবা চা-বাগান গস্ততত জন্ত বন্দোধন্তী তুমি ব তাহার কোন 
অংশের বন্দোবস্ত গ্রদান কর) যাইতে পারিবে না। 

1১৪) বল্দোবত্ত মঞ্জুরেব তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে চাঁবগখনের 
কাধ্য আরভ'করিতে হইবে ।. তাহ] না করিলে বন্োবত্য রহিক ক্রমে ভূমি 
অধীন পত্তন'ফরা ষাইতে পারবে । এরপছলে নজর বাবত দাখিল) টাকা 
জঙ হউবে। 

(১৫) গ্রধানতঃ চা-বাগান ওস্তত্ের নিমিত্ত ভুমি বন্দোবস্ত দেওয়া 


(১৯) 


হইবে । ন্যুনকল্পে এক চতুর্থাংশ পরিষাণ ভূমিতে ঢা-রোপণ করিয়া, 
কব।শষ্ট ভূমির কোন কোন অংশের অন্তু শব্য উৎপাদন সম্বন্ধে সরকার হইতে 
ব্াপত্তি কর] হইবে না' বন্দোবন্তের প্রথম সন হইতে চা-বাগানের কার্যে 
নিষোগ্িত রেজিট্রীসভূক্ত গ্রতাক কুলীর নিমত্ত এক কান পরমাণ ভূমিতে 
পন উৎপাদন করা যাইতে পারিবে। 

(১৬) বঙ্দোবন্তের অন্তর্গত ভূ মতে খনজ পদার্থ, প্রোথিতধন, বা প্রাচীন 
কীতি থাকিজে, তাহাতে অর্ধোত ভাবে মরকারের অধিকার থাকিবে । 
বন্দোবন্তের অঞ্তর্গত স্থানের বলিয়] তৎগ্রতি হন্দোষস্ত গ্রন্থীত1 দাবি করিতে 
পাবিবে না। | 

(১*) বনবিভাগের বুক্ষাদি কর্তন ও রপ্তানী বিষয়ক ১৩২৩ সনের 
নিয়মাবলী অনুসারে যে ৩১ জাতীয় বুক্ষ বর্তমান জময়ে নিষিদ্ধ বলিয়। 


পরিগণিত আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা নিষিগ্ধ বলিয়া নির্ধারিত হুইবে। 
বন্দোবস্তের অস্তণত স্থানে তজ্জাতীয় হোন বৃক্ষ থাকিলে সংশ্ই বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের লিখিত গচ্ঠমতি গ্রহণ এবং নিগ্ধারিত মূল্য ও শুক 
গ্রদখন ব্যতটত এ সকল বৃক্ষ বঙ্দোবন্ত গ্রহীত। ব্বতঃ পরতঃ জ্ষেদন, বিক্রয় 
(কন্বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। বা-বুক্ষে ছায়ণ প্রদান জগ্য এতজ্জাতীয় 
কোন যুক্ষ উৎপাঙ্গন বা তাহা কর্তন ও রপ্তানী করিতে হইলে তৎসন্বন্ধে 
সরকায়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে । বিনাছমতিতে কোনও নিধি 
ভখতীয় বুক্ষ,উৎপন্দন কর] যাইতে পারিবে না। অন্য বনজ বস্ত সম্বন্থে 
প্রচলিত রীতি € নিয়ম পালন করি বন্দোবস্ত কারী বাধ্য খাকিবে। 
প্রত্যেক নিদ্দি্ ব্রক মধ্যে যঙ নির্ষদ্ধ বুক্ষ পতিত হইবে । আবাদ 

আরস্ত কারবার পৃৰেই তাহার মুল্য ও শুল্ক (21081101৪00 10069 ) 
দাখিল করিতে হইবে । উক্ত রকের ভুমি আবাদ হওয়ার পর অস্য বকত্থিত 
ভূমি আবাদ আরস্ভ করিবার পূর্বে ক্রমে উত্তর়প টাকা দাখিল করিতে 
বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে । 

(১৮) সরফারের এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ বন্দোবস্তকৃত সমগ্র ভূমির 
উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পথ্ত্ত একটি এবং পুচ জি 





চা বাপ।ন ও তান্তগত ভূমি সঙ্বন্ধে বর্তমান সময়ে খে সরুপ নিষম 
প্রচলিত আছে এবং ভবিষাতে যেসকল আইন বা নিয়ম প্রচলন হইবে, 
বন্দোবস্তগ্রহীতা ও তাহার স্থলবর্জীগণ তাহ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে। 


শ্রী কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্চ গ্রী বিজয কুমার সেন 
সেবেস্তাদাব দেওয়ান 


( হুজ--শ্রা্ঘজেদ চন্দ দত্ত ওল্রীন্বপ্রপর বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত-“বর1জগণ 
বিপুরার জবঝকাবী বাংলা”-_ পৃষ্টা ৩০৫-৩০৮) 


১৩২৬ ত্র সন থেকে ১৩৪০ ভ্রিং সন পধ্যস্ত ১৪ বছরে রাজে)ৰ 
বিশিন্ন বিভাগে মোট ৫০টি বাগান সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই ৫০টি 
সাঁগাঁনের মোট ৮,০৮৬ একব ভূমি চা-এর গাছ দ্ধারা পরিপূর্ণ হয়েছিল । 
(সুত্র ১৩৪০ ত্রিং সনেব ন্রিপৃবা রাজ্যের সেকাল বিবরনী। পৃষ্ঠা-১১৪ ) 

বাগিচা শিল গড়ার প্রাথমিক স্তরে জমি সংগ্রহ হলেও চা-শিল্পের 
জন্য উপবুক্ক শ্রমিক ত্রিপৃবায় ছিণ না। ফলে ভাবতেব অন্তান্য অঞ্চল 
থেকে একট সমন্থ বাগান মালিকরা আডকাঠিব মাধ্যমে নানা প্রলোভন 
দেখিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ কবে নিষে আসত । 

ত্রিপৃরার পাগিচা শিল্পে গোডাপত্তনের উত্তহাসেও আছে অনেক 


ঘাম-_ অনেক অশ মনেক বেদনার ইতিহাস। 
চ-পাঁগিচা গডাব দিকে কিভাবে অমিক সংগ্রহ কর! হত। তাদের 


কত মজ.বী ধাধা ছিপ তাদের বাসস্থান, "সাহার, বিশ্রাষ ইত্যাদি সম্পর্কে 
শী এক্ষি প্রসন্ন ভট্টাচাষ্য তাহার--“ত্রিপৃরা চা-শ্রমিক প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে 
( জাল পাত্রকা, ৩য় খর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৯৭৩ইং ) যে তথ্য বহুল বিবরন 
পযেছেন তার কিছু ৬ংশ তুলে ধরছি 

“ররটিশ শাসিত ভারতের ইউরোপীয় সাআজণবাদী বশিক গো 
ভারতীয় কিছু নাগবিকের সশ্াযতাষ বাচী, বিহাব, ছোঁটনাগপুর, পুরু- 
লিয়া, উডিষ্য' প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতি সম্পদায়ের লোকজনদের প্রথমতঃ 
প্রশোতন, দ্বিতীযত বল পুর্বক এই ত্রিপুরা রাঙ্জে এনে চা-বাগান গডে 
তে।লার কাজে নিয়েছজিত কবে | মু্ডা, ওরাঁং, ততন্তবাঁয়, কেরট, ভৌমিজ, 
বোয়াজ প্রভৃতি উপজাতির গোরীর লোকদেব মধ্যে দারুন আনটন ও 


৯ 


গভাঘ লেগেই খাকত। ব্রিটিশ মনিব নিক্ষোজিত € আভকাটি) দালাল 
গণ এই অভাব জর্জরিত পোকদের বলত--“তোমাদের এমন এক জায়গায় 
নিক্ষে যাওয়া হবে--যেখানে চান।ষক এক শ্রকাবর গাছ লাগাবে এবং 
সেই গাছের গোডা ধরে নাড়া প্িলে টাকা ঝবে পডবে। সহশ্র সহল্র 
অগ্র নিরক্ষর কুসংস্কাঝাচ্ছর মানুষকে এই ভাবেই ত্রিপুরার ভিংল্ঘ জশব জন্তু 
শাপদ সঙ্কুল পাহাড়ে পাহাড়ে কাধ্াত বন্দী অবস্থায় জডে। করা হুযে- 
ভিল” | কাধ্যত এবাই ছিল ত্রিপুরার আদি চা শ্রমিক। 

“দৈনিক কম করেন চৌদ্দ ঘণ্টা বিশ! পারিশ্রমিকে তাদের দিয়ে 
অমানুষিক ভাবে খাটানো হত। মনিবের বামনিব নিয়োজিত ম্যানে- 
জারের কথাই ছিল আইন। প্রাচীন বিহশন দেন খানায তাদেব আটক 


রাখা] হত । বাজারে যেতে গেলেও শ্রমিকদের পাহাডাব বন্দুকধারী চৌকি- 
দার থাকতো।। মনিবের আদেশ কি তা না বুঝেও কোন শ্রমিক যদি 


'াদেশ পালনে সামান্ততম ত্রুটি করত তবে তাকে সারা দিন গাছের 
সাথে বেশে অমানুষিক ভাবে পেটানো! হত"”_ 'আবাদে--“পুরুষ শ্রমিক- 
দের ডাকা হত “অবদান” বলে আর মেয়েদের “রেম্তী” বলে। 
তাদের প্রতি “তুই?” পরে” এই ধরণের সম্বোধন করে মালিকগণ 
পশ্তকুলের উপর স্থান দিয়ে তাদেব ধন্য কবত। ১০/১২ জনের এক 
একটি পরিবারের বাসস্থান ও গৃহস্থালী জিনিষ পত্র ছিল নিম্মরূপ--১টি 
খড়ের ঘর, মাটিব নিঞ্সেত থালা বাদন এবং নারিকেলের হু একটি খোল 
€(থারি ) 1” আর মজুরী ছিল--দৈনিক দশ পয়সা মাত্র । বেজিন্রি- 
কত কৃলির ববাদ্ধ রেশন বাবদ যে সমস্ত খাছ্য বস্ত দেওয়া হত 
সেটুকুও মান্ষব্যত দুরের কথা পশুদের ও পাওয়ার যোগ্য ছিপনা। 
অথচ এব বাবদ সামান্য মজুরশ থেকে কিছু অংশ কেটে বাঁখা হত । 

পাশ! পাশি সামস্ত সরকার কর্তৃক নিদ্ধারিত মজুরীর হার ছিল-_ 
পুরুষ শ্রমিক-_- চার আনা, স্বী শ্রমিক - তিন আনা) 

অপর দিকে ঠাকুর সোমেন্দ্র চক্র দেব্বর্মী সংকলিত--১৩৪০ ত্রিং 
সনের ত্রিপুর। রাজ্যেত্র সেম্সাস বিবরণীর ১১৫ এবং ১১৬ পৃষ্ঠা পর্ধ্যা- 
লোচন! করলে দেখা যায--এই স্বল্প মজুর লব্ধ শ্রমিকের নামে রক্তের 
বিনিময়ে উৎপান্দিত বিপুল পরিমাণ ফসল বিদেশের বাজারে বিক্রয় 
করে-__-যে টাকা আমদানী হল তাতে সেই সমস্ত “ন্বদেশী” পৃঁজিপতি- 
দের ব্যাঙ্ধ ধালেন্স দিন দিন বুদ্ধি পেতে থাকল । 


সখ 


এখানে আমি সেই বিণরণী থেক ছুই বের হিলাব স্থার্ঘ* 
পাঠকের অঙ্ুধাবনের জন্য তুলে ধরলাম । 


বৎস ূ মোট চা মোট বঞ্তানীকৃত |রপ্তানীকত চায়ের মুল্য 








চ] চা বাবদ আমদাণশ কৃত টাকা 
১৯২৯ ইং| ১৪১০ ২৭ ২৫ ১৭, ১১* মন ৬, ৮৪১ ৪০ টাকা 
পাড় 
১৯৩০ ইং ১২, ৪৯ ৩৭৪ ১৫১ ৩১০ মন ৪) ৫৯, ৩০০ টাকা 
পাউও 
মোট | ২৬ ৫২ ২০ ৯৯ ৩২ ৪২৪ মণ ূ ১১১৪৩ ৭০০ টাকা 
পাডগ | 


খপ 





এই ছুই বছ্বে নাগান গুলিতে কর্খবরত মে।ট শ্রমক ছিল ৫৪৫১ জন এবং 
তাদের মজ্্শ বাবদ বাৎসরিক প্যধ ছিল অন্তমানিক ৩৯, ৬০০০ টাকা 

স্থধা পাঠক উপরের এই ছোট্ট হিপাবটুকু থেকেই অনুধাবন করতে 
পারবেন এ সমস্থ ব্বদেশী মালিকদের শ্রমিক শোষন কোন পর্যায়ে নিয়ে 
পৌঁছে ছিল। 

পার্বত্য ত্রিপুরার মনুষ্য বাস-অন্থপযোগী এবং যে।গাষোগ বিছিনর 
হুর্গম অঞ্চলে এঠ সমস্ত চা-বাগান গুলির হ্যস্টি হয়েছিল । প্রাথমিক 
অবস্থায় এই বাগানগুপিতে যে শ্রমিকণা কাজ-কণত-_তাদের ঘাম রক্তের 
বিনিময়ে উপাধিত ফসলের বিক্রয় ল্ধ অর্থে এ সমস্ত “স্বদেশী” 
মালিকদের পকেট যেমন দিন দিন ভারি হতে থাকল তেমান এই শিল্প 
থেকে একটা মংশ শ্ন্ক এবং ভূমি বাক্ষন্ম খাতে সরকারী কোষাগারে 
আসাতে-সামন্ত শাসকবর্গ চোখ কান বুজে সন্তু হযে রইলেন । তাদের 
কাছে-এই জমস্ত'নবাগত-বঞ্চিত, শোষত প্রজাদের “বুক ভব 
নিশ্বাস,আধাবের বুক ফাটা চিৎকার”-পৌছল না 

আদি যুগের সেই বহিরাগত শ্রমিরাই ত্রিপুরার মাটিতে প্রথম-_-চা- 
বাগিচা শিল্পের উদ্ভোধন করেন-যাঁদের অধিকাংশই এদেশের মাটিতে 
বিনা চিকিৎসায্জ এবং অস্বান্ুষিক পবিশ্রমে মৃত্যু বরণ করেন_ তাদের 
গন্য দেই সমস্ত “ম্বদেশী” পৃজিপতিরা কোন ম্মতি ফলক বা শহীদ 
মিনাৰ তৈততী কবেনি_কিন্ধ ভিনুরার পাহাডের কন্দবে কন্দরে তাদের 
শোঁষণ, বঞ্চনা] এবং অত্যাচ:বের কলঙ্কময় করুণ ইতিহাল জমাট বেঁধে 
রয়েছ--কান প।/তলে আজও শোন। যায়-- । 


৯৬১৪ 


ট1 বাগিচ। শিল্প যখন সার? ত্রিপুরায় ব্যপ্ত হতে চলেছে তখন তারই 
পাশা পাশি এ রাজ্যে পবিবন্ৃণ শিল্প ও গডে উঠতে চলেছে । প্রাথমিক 
অবস্থায় ত্রিপুরার পরিবহণ তথা সডক যোগাযোগের অবস্থা ছিল নিম়নবপ , 
অধুন। "বাংলাদেশের আখাউডা বেল ষ্টেশন থেকে একটি পাকা রাস্তা 
আগর তল পর্যান্ত এবং পবে রাঁনীর বাজাব পর্যন্ত। অপর ব্রাস্তাটি কুমিল্লা 
থেকে সোনামুডা এবং তথা হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত কাচা রাস্তা । এই ছুই 
রাস্তার মাপামেই বছিঃ জ্িপুবার সঙ্গে রাজ্যের মূল বাবসা বাণিজ্য চলত 
এছাডা নদী পথেও ছোট ছোট নৌকার মাধামে কিছু কিছু আত্তান্তরীণ 
ব্যবস! বাণিজ্য চলত । 

কোন দেশের দ্রুত শিল্লোন্নয়ণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল 
পবিবর্তীনে বাহক পরিবহণ ব্যবস্থা । এই পরিবহণ শিল্প শুধু এক 
স্থান থেকে অন্য স্থানে মাল ও যাজ্ীই বহণ করে না সঙ্গে সঙ্গে এক দেশ! 
এক অঞ্চলের কৃষিও সংস্কৃতি অন্য দেশে অন্য অঞ্চলে বহুণ করে নিযে যাঁষ। 
এবং বিশ্ব ভাতৃত্ব গডে তুলে । এক কথায় এই পরিবতণ শিল্প আধুনিক 
সভ্যতার বাহক ও ধারক উভয়-ই। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শাসন 
তান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক, সকন্প দিক থেকে বিচার করাল দেখা যায় 
যে এই পবিবহুণ বাবস্থাব গুকত্ব অপরিসীম । তত্কালীন দ্বিটিশ ঈসরকার 
সুর গ্রাখাঞ্চল থেকে তাব শিল্পের প্রয়োজনে কাচা মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
এবং উৎপাদিত দ্রবা!দি বিক্রয়ের শন্য বাজাব সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এই দেশে তীর শাসনতন্্রকে শক্তিশাশী করার উদ্দেশ্যে এদেশের 
পরিবহণ ব্যবস্থার পিকে দৃষ্টি ধিয়েছিল, কিন্তু ব্রিপৃরার তৎকালীন সামন্ত 
প্রভুর৷ ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এই শিল্পের দিকে আদৌ কোন দৃষ্টি দেওয়ার 
প্রয়োঞ্জন মনে করেন নি। ১৯২৩ সালে '্রপুরায় প্রথম পরিবহণ শিল্প 
গড়ে উঠে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আগঝতলাব মণি বিশ্বাস, 
গোপাল দেবর, কুমিল্লার আইরিশ সাহেব পল “ডলহনী৷ এবং উদয়পুরের 
ফরিদ মিঞা] অন্যতম পথিরুত ছিলেন । 

( হ্আআ71110016 10 02113201010 72 28৪-36 ) যানা মায় এই মণি 
বিশ্বাস ঠিফেন্স হত্যা'র লঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । তিনি শুধু এই শিল্প গডা' 
কাজেই আত্ম নিয়োগ করলেন না পাশা পাঁশি এই শিল্পে কর্মরত 
শ্রীমিকর্দের সংগঠিত করা দিকেও অগ্রসর হয়ে ছিলেন। 
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এই ছুইটি শিল্পের পাশা পাশি দ্রিপৃরায় তৃতীয় আব একটি বৃহৎ শিল্প 
গডাব দিকেও পদক্ষেপ নিল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের মত বা'লাদেশেও 
বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । এই সময়ে 
অনেক জমিদার/নালুকদার শ্রেশিব লোকেবা জমি থেকে তাদের পুজি 
বাবস।| এব* শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। দেই সমায় 
এ ঝাজেযের অকধিন মির প্রতি সেই সমস্ত পু'জিপন্নিদের দৃষ্টি আকুষ্ট হয় । 
সেই সময় সামান্য জমাধ এবং সহজ সত্যে এই সমস্ত শিল্প প্রতিাব 
পযোএন্্য জমি পাওযাব সহজ স্যোগ এই সমস্ত যৌগ কারবারীদের 
ত্রিপৃবায় শিল্প প্রতিষ্ঠা অন্যকম আর একটি কারন। ফলে চাবাগান গে 
তোলার পাশা পাঁশি বাজা চিনি শিল্প গডে তোলার দিকেও তাদেব দৃষ্টি 
পরে। তৎকালীন সমযে এক সমীক্ষায় দেখ] গিয়েছিল ত্রিপুরার জমির 
অবস্থা ঈক্ষু চাবের পক্ষেও অসুবূল | টৈলাঁশহর এবং ধর্মনগরে তখন 
দেশীয় প্রথায় প্রচুব খাগবাই ইক্ষুর চাঁষও হত। এই দৃষ্টি ভজী থেকেই 
শ্রহটের তরুণ জমিদার শীযুদ্চ প্রফুল্ল চন্দ্র দাস কুমিল্লাব পাহওনিয়ার ব্যাঙ্ক 
থেকে ৮০৭ হাজার টাকার 'আাথিক সহায়তাষ এবং তার কতিপয় বন্ধু 
বান্ধবকে অংশীদার কবে ১৯৩৩ খুঃ কৈলাশহর মহকুমীয় উনকোটি 
পাশাডেও পাদদেশে [10106617 505561 1৬111] এব অধীন-_ “লক্ষীছডা। 
স্থগার ফ্যাক্টবী”__-নামে ত্রিপুরার প্রথম চিনিব ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। 
উপ্জ কোম্পানীব হেড অফিস ছিপ অধুন] বাণ্লাদেশের শ্রীইট্র সহরে। 
পরের বংসব অর্থাৎ ১৯০৪ খুঃ কলিকাতার জনৈক প্রফেসার কুণ্ড এ 
মহকুমায় হাশাইছড়া চা-বাগানের সন্িকটে “সবোজনী স্থগাঁর মিল”-_ 
নামে দ্বিতীয় আর একটি চিনির ফ্যাক্বী স্থাপন কবলেন। এই একই 
বৎসবেব শেষ দিকে অথব। ১৯৩৫ গুঃ প্রথম দিকে সদর মহকুমার বাসুটিয়া 
অঞ্চলে সম্পূর্ণ বিদেশনি পুজিতে জনৈক জার্মান সাহেবেব তত্বাবধানে এবং 
মালিকানা তৃততীয আব একটি চিনির ফ্যাক্টবী স্থাপিত হয। এই চিনির 
কলটিই সম্ভবতঃ ত্রিপুরায় প্রথম বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প। ত্রিপৃরার 
প্রথম চিনিব ফ্যাক্টুরীটি কি ভাবে গডে উঠে, তাব বাৎসবিক উৎপাদন 
কত ছিপ, শ্রমিকের মজুবীধ হার কত ছিল ইত্যাদি সম্পর্কে লক্ষী ছড৷ 
স্থগার ফ্যাকীর তৎকালীন ম্যানেজার এবং বর্তমানে নেয়ারাছডা চা 
বাগানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামেস রঞ্জন দত্ত চৌধুবশী মহাঁশযের এই লেখ- 
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ককে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে থেকে তুলে খরছি-__ 

“্রীহট্রের তরুণ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চক্র দাস মহাশয়ের "সহিত" 
১১৩২ খ্রঃ শামার প্রথম পরিচয় হয়। এই বরই নভেম্বর মাসে প্রফুল্ল 
নাবু উনার সহপাঠি-শ্রী দক্ষিণা বীন দাস স্থগার এক্সপার্ট শ্রীগিক্গীক্দ- কুমার 
দত্ত, কৈলাশহবের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল শ্রীপুর্গা প্রসর মোষ ( কৈলাশহবের 
ডাক্তাঁর চুর ঘোষের পিত।) এবং আমাকে নিয়া প্রস্তাবিত চিনি 
কারখানাব গায়গ! লক্ষী ছডার জলে প্রবেশ করেন। ঠকলাশহুর টাউন 
হইতে ৬ মাইল পূর্বব দিকে উনকোটি পাহাড়ের পাদ দেশে ১১৩৩ খুঃ 
71০7৩৩৫ 508891 ৮।115 এএ যালিকানাধশীন “লক্ষী ছডা চিনি বাগান 
স্থাপিন হয।” এ বছরই প্রায় ১০০ একর টীলাও সমতল ভূমির আবাদ 
কাধ্য শেষ করিয়। স্থৃদূৰ ষাদ্রাজ হইতে “মেরাঁং ভূটাং” জাতীয় ইক্ষুর 
কাটিং আনায়ন করাইয! এ আবার্দে রাঁপন করা হুয।” 


“নুদুর বিহার অঞ্চল থেকে ৫০-৬০ জান দক্ষ শ্রমিক প্রাথমিক অবস্থায় 
আগায়ন করাইয] এই চ181%9601) এর কার্যে নিয়োগ কবা হয়েছিল। 
এদেবু সাক ছিসানে স্থানীয় গ্রাঅগ্ুচিব ১০০/১৫০ শ্রমিক প্রত্যহ এই 
আবাদে কাঞ্জ করত | ক্যারীরী অঞ্চলেই এই শ্রমিকদের আবাস গুহ 
তৈরী হয়েছিল । কোম্পানীব এই সমস্ত নিজন্দ শ্রমিক ছাডাও ঠিকাদারের 
অধীনে এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক আবাদে কাজ কবরত”__চা বাগান এর 


জন্য যে কায়দায়-অ।ডকাঠিৰ মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ হত, একই কায়দায় 
সগার ফ্যাকটুরীর আবাদের শ্রমিক সংগ্রহ হয়েছিল । পরিপাশ্থিক 


আকল্থায় মনে হয় এই আমিকদের অবস্থাও তত্কালীন সময়ের 
চ1 শ্রমিকদের চাইতে কোন পিক দিয়েই উন্নত ছিলনা । এই শ্রমিক- 


দেরও শ্ুধষ্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক নাগাডে কাজ করতে হত। 
এক কথায় কার্ষের কোন নিষ্দিষ্ট সম সীমা ছিলনা, এমন কি একবার 
কাজে ঢাকার পর 'মাবাদ অঞ্চল ছেডেও এই শ্রমিকদের চলে যাওয়াব কোন 
বাবস্থা অথব] স্থযোগ ছিলনা, প্রকারস্তরে এরা অনেকটা “দাস শ্রমিকের” 
মতোই ছিল--এবং মালিক নয়োজিত কর্মচারীব। এদের চাবুকের ডগায় 
কাঁজ করিয়ে নিত । এত সবের মধ্যেও চা-বাগিচ। শ্রমিকদের তুলনায় 
চিন-বাগান এর শ্রমিকদের আধ্িক্ক অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল । সর- 
কারী আইন মোকাবে তাদের শ্রমের ধার্য মূল্য অর্থাৎ মজুরীর হার 
ছিল-_“'পুরুষ শ্রমিক-_-. চার আনা এবং স্ত্রী শ্রমিক তিন আনা । শিশু 
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শ্রমিকের অজুরীর কোশ নির্দিষ্ট হাব ছিল না ।” 

ক্রাথমিক অবস্থায় শ্রমিকদের চিকিৎসার কোন বাবস্থা আবাদ অঞ্চলে 
িলন। । এই অবস্থায় মাবাদ অঞ্চলে কাঞ্জ করতে এসে সেই শ্রমিক" 
দের অনেকেই বিনা চিকিংসা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে “খোদার "কাভে 
আজি'জানিয়ে এই মাটিতে তার শেষ শয্যা রচনা ককেছিল 

“ ১৯৩৪ খ্রীঃ ফ্যক্টরী ঘর তৈবীী হয, তখন চিনি তৈরীর জন 
13০11615512 5, 9099০ 07175 010৭1/31 7৮1901718)5) ০9970170591 
এব ০091 7810. 593৩1 এ চিনি তৈত্শির জন্য তিন প্রপ্তে মোট ৩৪টি 
£010305 বসান হয় । এই সমষে বাগান তদাবকির জন্য ৬/৭ জন হাফ, 
এ ছাড়।৪ ইঠ্ভিনীয়বর, মেকানিক, কাবাবয়েলিং মিস্ত্রি, কেরানী ডাক্তার, 
দফাদার, সর্দার, চৌকিদার, ডাকওযাল! ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ 
কিছু কর্মচারী নিযুক্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাগ।নের নিয়মিত শ্রমিকের 
সংখয। ও বুদ্ধি পেল । এই বছরের শেষ দিক হতে ফ্যাইবীর উপা- 
দান আবন্ত হল । প্রতিবছর গড পডতা ১০০* মন আখ মাড়াই ও 
চিনি তৈবীব কাজ চলত (ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পযন্ত) প্রতি বছর 
গডে ৫০০--৬০*০ মন চিনি ২০০৯/২৫০০ চিশি গুড এছাডাও 
যথেষ্ট পরিমাণ বাব টতবী হতত । ১৯৩৫ খুঃ থেকে কার- 
থানার উতপার্দিত চিনি, গুড ইত্যাদি বিক্রয় জন্য বাজাণে ছাড়া হুয়। 
এ সময়ে পতি মণ এই চিনির বাজার দর ছিল ১২ টাকা হইতে ১৫ 
টাকা । প্রতি টিন গুড সরস বাঞে। আনা, মাঁঝাধী-দশ আনা এবং 
নিস আট আনা । 

১৯৩৫ সাল থেকে “সরোজিনী স্থগার মিল-” এর উত্পাদন আবস্ত 
হল । এই মিল থেকে উৎপাদিত চিনির বং ছিল লাল । ফলে চিনীব 
পরিবর্তে ফ্যাকঈুরৰী থেকে উৎকুষ্ট গুড এবং বাব উৎপাদিত হুল । সদরের 
ফ্যাক্টবীটিতে তখনও কোঁন উৎপাদন আরম্ভ হুযনি। 

১৯৩৭ খুঃ বাজান্ুকুপ্যে কয়েক লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে “9080৩ 
8০16191 1781600710 98019 0০, 110 হুষ্টি হল। প্রাথমিক অব- 
স্বায় এখানেও ৬০/৭* জন শ্রমিক কম্মচারী নিয়োগ হল | জ্মুরূপ ভাবে 
১৯৩৮ খ.১ঃ বাজ পরিবাবের কতিপয় সদস্তের মালিকানায় “মহারাজ! 
ম্যাচ ফ্যাক্টরী” স্থাপিত হয় । এই ম্যাচ ফ্যাক্টরীর আগে বেসবকাগী- 
মাপিকানাধিন স্বদেশী শিল্পি গভার দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে আব একটি ম্যাচ 


২৭ 


ফ্যাটুবশী ও ছিল | রাজ্ো এই ম্যাচ ফ্যাউীবীর স্ন্দব একটি বাজাবও 
ছিল । ১৯০৯ খৃঃ বাজ দরবার থেকে উক্ত “মহাবাজা ম্যাচ ফাক- 
রীকে” দেশলাই, বাঞ্জী ইত্যার্দি তৈততী, বিক্রয় এবং বপ্ত।নশীর এক 
চোটয়। অধিকার দিযে এক আদেশ জারী হয । ফশে বেপবকাব/ব]ক্তি- 
গত মালিকানাধীন ম্যাচ ফ্যাক্টরীটি তাদের কারখানা সমেত সমন্ত ব্যবস"- 
পত্র ননগঠিত মভাবাক্জা ম]াচ ফ্যাক্টরীর নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হল। 
কারখান। সঙ্গে দক্ষ শ্রমিক এবং “মমে।গলিব” দে ণতে_ মহারাজা মা 
ফ্যাক্টরী স্থানীষ ভাবে লঞ্ধ কাচা মাল থেকে দেশলাই, বাজী ইত্যাদির 
সাথে সাথে মাসন্ন জিশিষের 91265 59815  চ৮7০051101) এপহ 
বিপনন আবন্ত করল । ( স্থজঃ 
1৬1911017, 128৮০-199 ) 
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১৯৩৯ খুঃ বাঁজপরিবারের কত্তিপয় সদস্তেব মালিকনাধীন “জিপৃরা 
স্থন্দব্শ টকীজ” এব" ত্রিপুরা টকশঞ্জ” নামে ছুটি সংস্থ।কে মাসিক 
২৫ টাকা ভাবে কর প্রদানের মঙ্গীকাবে আপরতপা সহুবে সিনেমা 
শে! প্রদর্শনেব মন্তমতি দ্যা হল । (স্যর বিপুবা (ঈট গেজেটে 
সংকলন ) 


এই শিল্পগুলির পাশাপাশি আগবতপা সহবে ভারতের অতি 
প্রাচীন শিল্প, বিডি শিল্পের গোডা পত্তন হল | স্থাপিত হল-_পরি- 
বহন শিল্পের সহাযক মোটব মেকানিকেল ওয়ার্কশপ, এছাডাও কয়েকটি 
প্রেস ও স্থাপিত হল ৷ হ্ৃস্টি হল মুদ্রন শিল্পেরও । 


প্রাথমিক অবস্থযয এই শিল্প এবং কারখানাগুলিতে কষেক হাজার 
লোকের কম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হুযেন্ছল | রাজদরবার তৎকালশন সময়ে 
এই সমস্ত শিল্প ও কারখানা নালিঞদেব স্বার্থ বক্ষায যতট্রকু আগ্রহ 
ছিল তার এক আন! অংশও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ছিলন|। । এমন 
কি পার্খবন্তী ব্রিটিশ অঞ্চলে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় যে ন্যুনতম আইনটুকু 
চিল-সেটুকু ও এ বাজেযে ছিলনা । ফলে শিল্প গডার পাশাপাশি 
মালিকের শোষণ এবং অত্যাচার যথেচ্ছ ভাবে চলত। 

১৯১৬ খৃং থেকে ১৯৪০ খুং পর্যন্ত এই সমযটুকু ত্রিপুবাঁর 
শিল্প।য়নের প্র'থমিক যুগ হিপানে ধরা যায়। এ সমযে অরণ্য অপুর 
তার ঘুম ভেঙ্গে শিল্পায়নের যুগে প্রবেশ বরে। 


ক 


তৃত্ঠীয় পর্থায় 
ত্রিপুরায় শ্রমিক শ্রেণার প্রথম ও ন্বিতীয় ধর্মঘট 


ভাতে ধনতান্কিক শিল্প ব্যবস্থার যুগ আবরম্ত তয়েছিল উনবিংশ 
শতাব্ববী ঘ্বিতীরার্ণ থেকে । তাঁর ও আগে ভারতে বিচ্ছির ভাবে ক্ছি 
কিছু কল কাবখাণা সষ্টি হয়েছিল। তবে প্রক্ুত পক্ষে শিল্প ষুগ হিসাবে 
১৮৫০ খুঃ পর থেকেই ভারতের শিল্প যুগ হিসাবে চি্ছত করা! যায়। 
এই সময়ে শান্ধ্রিক শিল্প বাবস্থ'ব আবিভাবের ফলে জন্ম হল শ্রমিক 
শ্রেণীর, তাই ভারতের শিল্প শ্রমকের যুগের আরম্ত ১৮৫০ খুঃ পর থেকেই 
ধঝা যায । শ্রিন্ধ তার৪ অনেক আগে ভারতে এক বিরাট শ্রমজিবী শ্রেণীর 
আবি-াব ঘটেছিল । এই শ্রমজশীবি শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ 
বাদের "আঘাতে পর্য,দস্ত ভারতের সামস্ততাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর 
শিবশীল সাধারন মানসদের মধা থেনেই | 

এইট বিবাঁট সংগঠিত মাতষদের সংগঠিত করার কাজে প্রথম এগিষে 
এলেন সমাজ সেবীঝা, তাদের সমাজ হিততিষী মূলক কাজের মধো দিয়েই 
জন্বা নিল শ্রমিক গন্দোলনের। এই আন্দোলনের শক্তি যুগিয়েছিল 
ভাবন্টের অনীতে ঘটে যাঞ্যা এর্তহাদিক অভ,যথান গুলি । পেই অভ্য- 
খানের নাষঘকদেব অনেক অধঞ্তন পুকন পরখর্তী সময়ে ভারতের বিডির 
অঞ্চলে কলে কারখাঁনয শ্রমিক হিসাবে আবিভূ্ত হযেছিল। 'ভারতের 
জনগনের ইত্তিহাসের অনেক উপাদান এই শ্রমজিবী শ্রেণী রেখে 
গেছেন । তেমনি ন্রিপুরার গণতান্তিক সংগ্রামের ইতিহাসেও এই শ্রম্জবী 
শ্রেণীর অবদাণ অপরিসীম | 

এমনি একটি ঘটন। ঘটেছিল ১৯৩৫ খুঃ শেবের দিকে অ্্রিপুবার শ্রমিক 
আন্দোলনের ইত্তহ!স এখান থেকেই যেন কথা! বলে উঠল । ১৯১৭ থ্‌ঃ 
কৈলাশহর মহকুমায হীরা ছড। চ1 বাগান হষ্টির মধ্যে দিয়ে জিপুরায় 
প্রথম চা বাগিচা শিল্পেব উদ্বোধন হয । তার ১৮ বগুবপব এহ মহকুমায় 
গোলকপুব চা বাগানে প্রথম শ্রমিক ধন্মখ্ট সংগঠিত হয়। এই ধশ্মঘটই 
ত্রিপৃর।য প্রথম আঁমক ধন্ম্ঘট বলে জানা যায়। আবার এই ধর্মঘটের 
মধ্যে দিয়েই ত্রিপুরায় শ্রমিক আন্দোলনের ও জন্ম হয়। 

,৯৩৪ সালের শেষ দিক থেকে গোলকপুৰ চা-বাগানের মালিক তথা 


পরিটালন কর্ঠপক্ষের সঙ্গে উবাগানের শ্ররমিকগেষ অজধী পরিশোধ লিক্গে 
প্রথম বিরোধ বাধে । সেই লমক্ক বাগান মালিকদের অধিকাংশই শ্রমিকদের 
অজিত সঞজরী কখনও পঠিক সময়ে এক কালীন পরিশোধ করতেন না 
তখনকার সষক়ে বাগান মালিকদের শ্রমিকের মজ,বী পরিশোধের এটাই 


ছিল কনভেনশন । এই বাগান মালিকদর চবিজআ সম্পর্কে তৎকালীন 
ধ্কলাশহর বিভাগের কালেক্টব প্রধাত-ব্রজেন্ত্র চন্দ্র দত্ত রাজ্য সর- 


কারেব দৃষ্টি আকর্ষন কল্পে তার কৈলাসহর বিবরনীর ১ম পৃষ্টায যে 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেখান থেকে কিছু অংশ তুলে ধবছি- 

«এই বিভাগে অনেক গুলি চা-ঞোম্পানী খোলা হইয়াছে ॥ 
সতঙাঁর সহিত কাঁধ সম্পন্ন করিলে এই সকল কোম্পানীর দ্বার। স্থানীয 
বনবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পিমিটেভ কোম্পানীর মুলধন 


ংশীদারগণ হইতে সংগ্রহ হইতেছে বটে-াকম্ত কোন কোন স্থলে ডিব্ক্টার 
গণ নিজ নিজ স্থার্থ উদ্ধারের জন্য ষে কূপ *সছুপাঁয় অবলম্বন বরিষ। 
থাকে তন্কার। কলঙ্কের কারন উপজাত হহয়] থাকে । এই সকল কোম্পা- 
নীর পরিচালন সম্পর্কে বাজ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ও উপযুক্ত বিধি ব্যপস্থাপ্দি 
থাক] একান্ত বাঞ্থুনীয়””। এই হু'সয়ারী সত্বেও রাজ্য সরকার থেকে 
কোন বকম বিশ্ধিবানস্থা! তখন পধ্যন্থ গৃহীত হযনি, ফলে আন্দেলন যখন 
চলতে থাকে তখন ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে বাগানের এই আন্দোলনের 
নেতৃস্থানীয় জনৈক শ্রমিকের ' অ-প্বাাবি+” মৃত্যু হয। জনশ্রতি পাগা- 
নেব মালিক পক্ষের পরোক্ষ সহাবঠায় এহ শ্রমিকটিব মৃত্যু হয়েছিণ। 


বাগানের শ্র্মকরা এই মৃত্যুর জন্য বাগান মালিকদেরই সম্পূর্ণ দায়ী 
করণ। সেই সময় এই বাগানের ম)াঁনেজার ছিলেন প্রযাত তবনী কান্ত 


দাস। আমি যে সময়ের কথ। এখানে উল্লেখ করছি তখন কাব সময়ে 
এই-চা-বাঁগান মালিকরা চাবুকের জোরে শ্রমিকদের দিয়ে বাগানে কাজ 
করাতেন। ভাতে এমন ছু' একটি শ্রমিক মাও গেলে মালিকদের কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি হতনা । অনুরূপ ভাবে শ্রমিকরাণ এটাই তাদের ৬বিতব্য বলে 
ধরে নিত। ফলে কোন প্রতিবাদ ও কবত না। এইনিস্প্‌হতার মুল কারন, 
শ্রমিকন। ছিল অদ'গঠিত। এবং কোন রকম শ্রমিক সংগঠন ও গডে 
উঠেনি । এমন কি শ্রমিকদের পথ রক্ষার জন্য সামস্ত সরকার কোন 
রকম আইন কানুন বা দপ্তরেরও শ্ষ্টি করেন নি। এমন কি-১৪২৭জ্রিং 
(১৯১৭ইং) নে তৎকালীন রাজ্য সরকার চ! বাগান গঠণ্কে য়ে নিয়মা- 


বল সনি প্রচলন .করেছিপেন-( পু বত্তী' -.অধ্যায়ে.এই আইনের পুর্ণ 
বয়ান ছ্েওয়া হয়েছে) সেই আইনের কোথাও আ্রমকের মজ,ন্্ী ঠিক 
সময়ে ঠিক ভাবে দেওয়ার কোন লর্ত ছিলন]। ভ্তবে মাইনের ১*নং 
ধারায় উল্লেখ ছিল “ডাকাইতি খুন ইত্যাদি পৃলিস ধর্তব্য কোন গুরুতর 
ঘটনা উপস্থিত্ত হইলে প্রচলিত আইন মতে পুলিশ ও ফৌজদারী আদালতে 
এতল। দেওয়া বন্দোবস্ত গ্রহীত।র কর্তবা হইবে *-_-এই ক্ষেত্রে বাগান 


কর্তৃপক্ষ এই শ্রমিকটির মৃত্যুরকোন এতপা দ্বেওয়া প্রয়োজন মনে 
করলেননা। অথচ অন্যান অনেক ক্ষেজে দখ। গেছে-এই সমত্ত ঢা-কররা 


কোন বেপরোয়া শ্রমিককে সায়েস্তা কৰতে-আাইনের এই ধাবরাটির সাাধা 
লিয়ে এ শ্রমিকটিকে মিপ্যা মামপায় জড়িয়ে পৃলিশের হাতে তুলে দিতেন। 
হাল আমলেও ধন্মঘট ভাঙ্গতে মালিক পক্ষ এই কায়দাই গ্রহন করেন। 
তকাঁলশীন সময়ে যাদের উপথ আইন »হ্ধলা এবং বিচারের ভার অর্জন 
কৰা ছিল তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চাকর দের পক্ষ অবলম্বন 
করতেন। ফলে এই চা-করদের অত্যাচারের কোন সুবিচার এই সমস্ত 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারিদের কাগ্ধ থেকে পাণুয়া যায় না। 


এই অবস্থার মধ্যে ১৯৩৫ সালে কোন পরিস্থিতিতে এবং বিনা সংগঠনে 
এক দল অসংগঠিত শ্রমিক ধন্ম্ঘট পর্ধ/স্ত করেছিল তার পর্ধ লোচনায় 
তৎকালিন সমযে সীমান্তের অপর পাবের বাগান গুলির শ্রমিকদের অবস্থা 
এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুট। আলোচনায় আলছি। 
১৯২৭ থৃঃ গান্ধীজীর আহ্বানে অহিংস-অসহুযোগ আন্দোলন আরস্ত 


হয়, এদিকে মহাম্মদ আপ, শওকত আপার নেতৃত্বে মিলাকত আন্দোলন ও 
আরম্ত হয় । ১৯১১ খুঃ প্রয়াত আশরাফ উদ্ষিন চৌধুরীকে এ্রভাপতি 
করে কুমিল্প। সহরে মিপাকত কাঁমটি ও গঠন করা হয় । 

এ বরই মার্চ মাসে কংগ্রেসের প্রচাও কারোর জন্তু দেশবন্ধু কৃমির 


এলেন (স্থআ্ স্বাধীনতা সংগ্রাম শ্রী অখিল নলী- ( শাস্বত তুর ) 
পুইা1--৫০/৫১ ) সন্ত্রাস মূলক আন্দোলনের মত কংগ্রেসের অসহযোগ এবং 
মিলাকত আন্দোলনের ঢেউ ও ত্রিপুবায় এসে ধান্কা দিল । আন্দোলন 
আগরতলা-থেকে বিলোনীয়া, কৈলাশহর, ধর্দদনগর প্রভৃতি মহুকুষা গুলিতে 
ছড়িয়ে পডে | ব্যপক্ক ধরপাকভ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে 
পরবত্তর্ণ স্তরে আগরতল।, বিলোনীয়। প্রভৃতি অঞ্চলে যদিও আন্দোলন 
ভিসি হয়ে পদ্ধে । কৈলাশহবের গল্গানগর, মুকতইল, মানিকভাও্ার 


ট্যাগ সোজা গুলিতে িলাকস্ত 'আল্গোলনের ব্যাপক শ্রচারখশ্ী জঙ 
সন্ভা জারপত €ছল। আন মাসের ১১ তারিখ তৎকার্শশন পলিটিকেল 
এজ্েপ্ট বাজ্য মন্ত্রীকে রাজা অন্যন্তরে «ই আন্দোলন সম্পর্কে হুসিয়াবশ 
জ্গিয়ে এবং চা-বাগান এলাকার সাত মাইল এলাকার মধ্যে এই আন্দো- 
লন মিছিল, মিটিং বন্ধ করার কার্যকরী আদেশ জারি করার অভ্সোধ 
জানিয়ে এক পত্র দিলেন । 

(স্থর-া100158 10710981) ৩ 56-01 টিবা1 ছা ]থা। 
[২০ €0109৬/0101৬ 796৩ 71) 

অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলশের সময সব অঞ্চলে যে সমস্ত 
সভা সমিত্তি এব" শোঁা যাত্রা হয তাঁর খবব পৌছে যাঁষ ৯ঈঙান্ত 
সংলগ্ন শ্রীতটের চা বাগান গুলিতেও | উংবাঁজ মালিকদের অমানবিক 
অত্যাচারে জর্জবিত বাঁগানের কুন্পিরা গান্ধীর বাঁণীন্েে তাদের মুনির 
ইঙ্গিত পেল । ফলে এইসব অঞ্চলের বাগান গলিতে এক দীর্ঘস্থা ৭" 
সংগ্রাম ও ধর্মঘট আরস্ত হল । তত্কানপীন উত্বেজী সরকার ৭ পর্ম্মঘট 
মোঁকান্লাষ সমন্দ বকম দমন মূলক ব্যবস্থা গতণ কবালন | এই 
সময়ে এই ধর্মঘট এবং নিষ্পেসনের মণ্য থকেই এই অঞ্চলে পথম টেন 
ইউনিফন আন্দোলনের জম্ম হয়, অপর দিকে এই ধর্মঘট গুলিই 7০ৎ- 
কালীন কম্তিনির্ট পার্টিকে স্ররমা ভে শি চ' শ্রমিকদের জোডাশা নেতৃত্ব 


দেওযার পথ ওস্কগম কবে দেয়। (স্ত্ধ 0 ১-172ো1৭6৯ [১10৭1780(ও 
7১17010101775--31171)81)1 9০7 90010197726 171 ) জ্ষ্টি হয় _ “স্রবমা- 


গ্ডেলী চাশ্রমিক ইউনিয়ন”-এর, পববন্তর্খ স১যে ১৯৪৫ থুঃ. সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এব নেতৃক্গাবন-শ্রীচ্ট জেলা চা-শ্রচিক 
ইউনিয়নে স্ষ্টি হধ । সংগঠন যণ্দও কংগ্রেসীদের দ্ধার। পরিচাণিত 
ছিল, সাধারণ শ্রমিকদেব মাঝে কমিউনিঈদের প্রভাব তখনও যখেষ্ট 
পরিমাণ ছিল । (সুজ _পূর্বব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্যায় 
_-রদউরুদ্দিন উমব পপ: ৭৯) 

চ"-শ্রমিকদের মধো আসাম ও কাছাডের শ্রমিকরা ছিল সব চেয়ে 
বেশী নিষ্পোধিত-ফলে গান্ধীজীব বাণশী এই শপ ঞ্চলের চ। শ্রমকদের৪ ভীষ্ণ 
ভাবে নাডা দিল। এমন সময় কে যেন বটিয়ে দিল গান্ধীজী চা শ্রমিক- 
দের ইংবেশশি বাগান মালিকের দাসত্ব বন্ধনছহ করে দেশে ফিরে যেতে 
আহবান রেখেছেন । ফলে ১৯২৯ সালের মে মাসে আস।ম ঞ কাহাড় 


জেল! চ'-আ্রায়কণা পায়ে হেটে ট্রেন ধরার আঁশাষ করিমগঞ্জে এসে 
জড়ো হল | কিন্তু তাদের ট্রেনেও উঠতে দেওয়া হপনা, পরবর্তী সষ 
ষতীন্দ্র মোতন সেণগ্রপ্রের হস্তক্ষেপে যদিও তারা ট্রেনে উঠল কিন্ত 
মাঝ পথে বাগান ম।লিকদেব প্রবোচনায় ব্রিটিশ পুলিশ ঞোর করে 
অনেক শ্রমিককেই নামিযে দিল । 

এহ মাঝ পথে নেমে পর শ্রমিকদের বেশ কিছু অংশ এবং শ্রীহটের 
বশ্মবটি শ্রমিকদের এক অংশ বুটিশ সরকাবের নিষ্পেষনে পালিয়ে এসে 
সীমান্ত স'লগ্র কৈলাঁশহব ধশ্মণগর- এর চা-বাগান গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে । জিপুরার বাগান মালিকেরা দেখলেন, স্থলভে একদল দক্ষ শ্রমিক 
পেয়ে যাচ্ছেন তখন ব্রিটিশ সরকারের নিষেধ সত্বেও এই শ্রমিকদের 
তাদের বাগানের কাজে নিয়োগ করলেন । সেই সময় এখানকার প্রেণ্টাসরা 
তাদের মাড় কাঠির মাধ্যমে পার্শবন্ত ব্রিটিশ এলাকাধীন বাগানের 
শ্রমিকদের অনেক লো দেখিয়ে নিয়ে আসতেন । 

এই বহিরাগত শ্রমিকদেব অনেকেই যেমন তৎ্কাঁলশন সময়ে সংগ- 
ঠিন ৮-শ্রমিক ধশ্মধটে অংশ গ্রহণ করেছিল তেমনি অনেকেই অসহযোগ, 
খিপাফত আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক [বিশেষত আসাম বেঙ্গল রেপ ধর্মম- 
বটও প্রতাক্ষ কবেছিল । ফণে তাদের চেতনায় শ্রমক আন্দোলন এবং 
সংগঠন গড়ার প্রবনতা পুবোপুরি ছিল । অন্যদিকে সেই সময়ে ব্রিটিশ 
পুর্িশের তাডা খেষে পুর্ববাংলার অনেক বিপ্রবী এখাণকার চা বাগান 
গুলিতে চ শ্রমিকদের মাঝে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন । তারা এই 
শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ন। পারলেও অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


করার অন্ুপ্রেরন। জুগিয়েছিলেন । 
এই অবস্থায গোলকপুর চা-বাগানের শ্রমিকেরা বাগান কত্তৃপিক্ষের 


কাছে সেই হতভাগ্য শ্রমিকটিব মৃতুযুৰ বিচার চাইল | বিচারের আবেশ 
দণ বাখল সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছেও | পুর্ধবেই উল্লেখ করেছি মহু- 
কমা কর্তৃপক্ষের হাতে এই সমস্ত মারপিটের ঘটনা গুলির মিমাংসার 
ভার ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তারা নীরব 
দর্শকের ভমিকা অবলম্বন করলেন । ফলে বাগানে বাগানে ধর্মঘটের 
আগুন জ্বলে উঠল । বেশ কয়েক দিন ধর্মঘট চলার পরব যখন দেখা 
গেল এই ধর্দঘট ভাঙ্তা যাচ্ছে না বরং উত্তরোত্তর তাব তীব্রতা বৃদ্ধিপাচ্ছে 
তখন সরকাবী কর্তৃপক্ষ মালিকের পক্ষ নিষে এই ধর্মঘট তাতে এগিয়ে 


ও 


এলেন | এভাবেই বাগান মালিকের প্ররোচনায শান কর্তুপক্ষেব নিশ্পে- 
বনে গোলকপুর চা-শ্রমিকদের তথা স্বাধীন ভ্রিপৃবার প্রথম শ্রর্মিক 
ধর্মঘটেব অবসান হয়। এই ধন্মঘট সদ্দিও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ি 
অথব কাজের সময় সীমা নিদ্ধারন করার কোঁন দাবী ছিল নাঁ-_ 
কিন্তু এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার চা-শ্রমিক প্রথম সংঘবন্ হও- 
যার দিকে এগিয়ে গেল | অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাঁর সাত 
অর্জন করল । প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ কবছি--প্রযাঁত ত্রিপৃত চন্দ 
সেন তাহার 1110018 1) [18088001”--বই এব ২৬1২৭ পৃষ্ঠায় ত্রিপৃ- 
বার প্রথম শ্রমিক ধশ্মঘট হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ খ্ুঃ সংগঠিত আগরগুলা 
সুরের “পৌর ধাঁভব” ধর্মঘটকে উল্লেখ করেছেন । প্ররূতপক্ষে এহ 
“ধাভর ধশ্মঘট” ছিল তৃতীয় ধন্মঘট | পরবস্তীঁ অধ্যাযে এ সম্পর্কে আঁলো- 
চণাঁয় আসছি । 

গোলকপুর চা-বাগানের সেই অসংগঠিত শ্রমিকরা মে কায়দায 
সেদিন তাদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিল ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দো- 
লনের ইতিহাসে তা ছিল এক নৃতন শিক্ষাঁ_.সপিনের পেই সংগ্রামী 
শ্রমিকরা তাদের সংগ্রাম থেকে কিছু না পেলেও আগামী দিনের জন্য 
তান্েপ সংগ্রামের মাঁধামে বখে গেল প্রেবনা, এ৭* শোষণ ও অত্যা- 
চাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল ও তি । 

গোগকপুর চ বাগানের ধঞ্সট মিটতে না মিটতেই ১৯০৭ শ্রঃ 
কৈলাশহর বিভাগের লক্মীছড! গার ফ্যাকউটরীতে ধন্মঘট আরম্ভ হল, এট 
ধর্মঘট ছিল বাজ্যের শ্রমিক শ্রেণশর ভ্বিতীয় ধশ্মঘটি | 

ব্রিপুষ্কার শ্রত্মিক আন্দোশনেন্ত ইতিহাসে এই ধশ্মঘট ছিপ অত্ান্গ 
গুরুত্বপূর্ণ | যদিও অল্প কিছুদিন আগে গোলকপুর চা-বাগানে ধরাই 
হয়েছে তবু চেতনা এবং পাঁংগঠনিক দিক থেকে, শ্রমিক্ষ শ্রেশী,,_শেবী 
হিসাবে তখনও আত্মপ্রকাশ কণেনি । তখন আবাদে স্থাধী শ্রমিক 


সংখ্যাও বেশী ছিলনা । অধিকাংশই ছিল ঠিকাদারী প্রথায়। বেতন 
এবং হাজিরার দিক থেকেও এব! সংঘবদ্ধ ছিলনা । 


১৯৩৪ খৃঃ থেকে ফ্যাক্টবীতে উৎপাদন আরম্ভ তল, প্রথম কয়েক 
বছর ফ্যাক্টরীতে ভাল উৎপাদন হয়েছিল এবং উৎপাদিত চিনি বাঁজারে 
বিক্রয় করে কোম্পানীর ভাল আদ্র ও হয়েছিল । ১৯৩৭ খ্বঃ প্রথম 
দিক থেকে কোম্পানীতে মজুব ইত্যাদি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ আর্ত 


৪ 


হল। এখানেও শ্রমিকদের মজ,বী বৃদ্ধির চেয়েও ঠিক সময় পুরো মজ.বী 
পাওয়র দাবঈঠ ছিল মুখ্য । পরবস্তী সমর এব সঙ্গে এসে যোগ দিল 
মঞ্জ,বী বুদ্ধি। কাজের সময় নির্ধারন ইত্যাদি। এই সময চা-বাগানের 
রেজেনরি বছিভূত অনেক এ মঞ্কে “চিনি বাগানে” 2898911৭099 
হিসাবে কাজে নেওয়া হযেছে । বাগানের স্থাধী শ্রমিকদের এই ব্যবস্থা 
সম্পর্কে আপত্তিও ছিল। এই সমণ্চ ছোট খাট ঘটনার মধ্যে দিষে শ্রমিক- 
দের অসন্তোষের বহিঃ প্রকাশ ঘটতে আবন্ত হুঙগ। এই সময় খেকে 
1৬19109561001 এব সঙ্গে শ্রমিবদের সম্পর্কও খারাপের দিকে চণলো। 
এদিকে মাপিক পক্ষের বক্তব্যভিল সুষ্ঠু পরিবহনের অঠাবে উৎপাদিত 
চিশি, গুড, আগ্যস্তরীন বাঁজাব অথবা বহিঃ ত্রিপুরাব বাঁজারগুলিতে 
বিকষের স্বশাবস্বা ছিলনা । এদিকে বিশধুদ্ধের দামামা9 বেঞগ্জে উঠেছে 
ফলে চিনিব দাম ৭ হাস পাচ্ছে । এই অবস্থায স্থানীয় বাজার গুলিতে 


উৎপাদিত চিনি এবং গুড়ু বিক্রুয করে শ্রণ্মকের মজ,রীব এক তৃতীযাংশও 
পরিশোধ কবা ত্ুঃসাধ্য হয়ে উঠল । এার্দকে বাঞ্জাণথে কোম্পানীর দেনাও 


দিন দ্রিন বেডেই চলছে । এই অবস্থা মালিক পক্ষ শ্রমিকদে৭ দাবীর 
কোন যৌক্তিকতাই ন্বীকাব করতে চাইলেন না। এদিকে যেই সময় শডা 
এবং প্রারুতিক ছুধ্যোগে আবাদের ও প্রঠব ক্ষতি হয়েছে । দেনাব দায়ে 
কোম্পানীকে তখন অন্য আ্ একটি কোম্পানির কানে বন্ধক রাখতে 
হয়েছে। এদিকে শ্রমিকরা পণ পর বেশ কিছুদিণ তাদের প্রাপ্য মজ.বী 
থেকে বন্চিত। ফশে শ্রমিক বশ্টিতে আবন্ত হল অর্ধাহার, অনাহার । 
এই অবস্থায় আবন্ত ভল পন্মঘট, ধম্মঘট চলাকালে এমন এক অবস্থার 
স্স্টি হ যগন দীর্ধথ দিন মজ.বী থেকে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত শ্রমিক কাবখানার 
ভ্যন্তরে এক অভু[যখান ঘটল । উৎপাদন যস্ত্রকেই তাদের প্রধান শক্ত 
চিহ্কিত কবে কারখানার “কলঘর” এ (৯৮৪০110০100) আগুন ধরিষে 
দিল। এই অবস্থায় মাপিক পক্ষ সরকারী প্রশাসন এবং পুলিশের সহায়- 
তাঁষ এই ক্ষুধার্ত এবং বিদ্রোহী শ্রমিকদের মোকাবিলায় এগিযে এল। 
এক্ষেত্রেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ প্রথমে নিরপেক্ষ দর্শকের 
ভূমিকা নিলেও পরবন্থী সময় বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে এই নিরশ্র 
্ধার্ত শ্রমিকদের উপর ঝাপিয়ে পরে “বিড্রোহ”*কে ঠাণ্ডা করে দেয়। 
তৎকালীন রাজকীয় পুলিশ বাহিনী এই ধর্মঘট ঠাণ্ডা করতে গিস্সে কত 
জন শ্রমিককে পরপাবে পাঠিয়েছিল তার কোন সঠিক হিসাব বেখে যামসনি, 


৬৫ 


€ক্ন্ত ইতিহাস তাদের ভুলেনি । কবি কুকান্তের কথায় বলা যায়_ 
“মুক্তির প্রচ্ছদ পটে ওলের কাহিনী আজ ঢাকা, 
আগন্তক ইতিহাসে ওবা আঞ্জ প্রথম অধ্যায়)” 
এই ঘটনার প্র কারখানার দরজা! কিন্তু আর খলেনি । কিছুদিন 
পর কারখানার দমন্ত দবজ] জানালা এবং অবশিষ্ট যপ্্রপাতি দেনার দাঁষে 
পাওনাদারদের হস্তগত হয় | ১৯৪০ খুঃ শেষ দিকে তৎকালীন সামস্য 


শাসক বকেষা খাজনার দায়ে কোম্পানীর সমস্ত ভূসম্পত্তি হগাৎ বরে 
নীলাম ডাকেন, এবং পোনামৃশশ চা? বাগানের তৎকালীন মালিক গোপেশ 


চা পাল সর্ব্বোন্ড ডাক দিয়ে নীললাম খররদ করে নিঙেন। 
স্বাধীনতার পরবত্ত্ণ লময়ে ত্রিপুবা সরকার এই জমির বেশ কিছু অংশ 
অধিগ্রহণ করে ভূমিভটন জুমিয়া পূর্নবাঁসনের ব্যবস্থা করেন । এবং 
কিছু অংশে স্থনীয় পূর্তদপ্তরের এল, ভি, ও অফিস তৈরী করেন। 
অবশিষ্ট জমি বি, এল, বাঁধ নামে জনৈক ঠিকাদাবের ইটেব ভাটায় 
পরিণত হয় । আজও লক্ষীছডাঁব সেই অঞ্চলটি ব্রিপুতাণ প্রথম চিনি 
শিলের নিদর্শন হিসাবে “চিনি বাগান” নামে আনগণের কাছে পবিচিত। 

এক্ট ঘটনা প্রতিফলিত হষ পার্খ্ববন্ত সরোজিনী সুগার মিলেও | 
সালিক পক্ষ তখন কারখান। বন্ধ কবে সমস্ত ভূ-সম্পন্তি চা-বাগানে 
বপান্তরিত করবে মেষ | 

এদিকে সদরের প্রতিঠিত বিদেশী মালিকানাধীন যে তৃতীয় কোম্পা- 
নিটি গুষ্টি হয়েছিল তার ও সমস্ত ভূসম্পন্তি তৎকালীন বাজ সরকারের 
এক আদেশমুূলে বকেয়া রাজস্বের দায়ে সরকার খাসে এমে নীলাম 
ডাকা হয়। এই কোম্পানীতে জখন পধ্যস্ত কোন ট২.্পাদশ আরম্ত 
হয়নি এবং কোন রকম শ্রমিক অসন্তোষ ছিল বলেও জানা যায়নি | 
তবে তৎকালীন সামন্ত শাসকরা চীইতেন পা ব্রিপুরার অভ্যন্তরে বিদেশী 
এলে ব্যবসা বাণিজা উপলক্ষ করে বসবাস করুক | মনে হয় এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গ থেকেই এই কোম্পানীটি বন্ধ করা হয়েছিল । 

এভাবেই ব্রিপৃঝার সম্ভাবনাময় দ্বিতীয় বুহত্তব শিল্পটি অঙ্কুরেই 


বিন ভয় । 


( এই অংশের তথ্যার্দি পরিবেশন করে সাহাধা করেছেন ধর্মনগব্ের 
শ্রীযুক্ত রামেস বঞ্জন দত্ত ভৌধুবী, কৈলাশহরের ডাঃ চুশী ঘোব এবং 


আগরতলার শ্রী মোহন চৌধৃবী |) 


৬৬ 





৪র্থ পর্যায় 
সংঘঠন গড়ার যুগ 


পৃথিবীর ইতিহাস পর্ধযাপোচনা কবলে দেখা বায় ইংলগ্ডেই প্রথম 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়| কাবণ সে দেশেই প্রথম আধুনিক 
শিল্পের বিকাশ ঘটে | অগ্টাদশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে এক 
যুগান্তকারী অধায়। এই শতাবীীতেই বনুমুশী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ফলে শিল্লোপাদন ক্ষেত্রে এক বিপ্রবাত্রক পরিবর্তন ঘটেছিল । এটাই 
ছিল শিপ বিগব | এই শিল্প বিপ্রবেব সুচনা ইংলগ্ডেই প্রথম ঘটেছিল । 
পরবর্তাঁ সময়ে ইউরোপের অপরাপর দেশেও এই শিল্প বিপ্লবের প্রভাব 
বিস্তার লাভ কবে । যান্সিক শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে শ্রমক 
শোষণের নিতা হতন দ্বুষ্ততম কায়দাও তারই পাশাপাঁশি আবিস্কৃত হতে 
থাকে ৷ শ্রমিকরা এই শোষণ এবং নিপীডনের কবল থেকে মুক্তির জন্য 
আন্দোলনে নামে । ফলে ১৮৭১ খ্ুঃ গ্লাডষ্টোন মন্ত্রী সভার আমলে 
ইংলগ্ডে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন এক চালু হয । এই আইনের বলে 
ইংলগ্ের শ্রমিক শ্রেণী__মালিকের জুলম, অত্যাচার অবিচার ইত্যাদির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সংগঠন করাব পূর্ণ অধিকার অর্জন করে । 
পরবত্তাঁ সময়ে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উপব এর প্রভাব 
বিশ্তার করে । 

ভারতবর্ষে এই আইন প্রথম চালু হয ১৯২৬ সালে । কিন্ত 
“স্বাধীন ব্রিপুরায়__এই শতাবাপির পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্যন্ত এই 
টেড ইউনিয়ন গ্র্যাষ্ট চালু হয়নি | ব্রিপুরাৰ শ্রমিক আন্দোলন কিন্ত 


তাতে আদৌ বন্ধ হয়নি | ব্রিপৃরার শ্রমিক শ্রেণী তার নিজস্ব কায" 
দাষ-_কুটি রুজির দাবী নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল | 


সারা পৃথিবীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিছাস পর্ধ্যালোচনা 
করলে 'দেখ! যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণী উত্পাদন 
যস্ত্রকে তার প্রধান এবং প্রথম শক্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে ধ্বংস 
পর্ধাস্ত কঝোল । ভারভীয় ট্রেড ইউনিষণ আন্দোলনের ইতিহামে 
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অনুরূপ কোর ঘটনার যেমন কোন নজির নেই, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে লক্ষী- 
ছডা সুগার ফ্যাক্টবীব ঘটনা] ছাডা1 বিপরীত ঘটনাই দেখা গেছে । 
ক্রিপৃরার শ্রমিক তার উৎপাধন যন্্কে রক্ষার জন্য মালিকের সঙ্গে কাথে 
কাধ দিযে প্রয়োজনে সরকারেৰ বিকদ্ধেও লডঢাই করেছে । এমন 
একটি ঘটনা দেখা যায় ১৯৫০ খু যখন জাপানী সরবরাহের বিশুংখল। 
এবং ভাব ফলশ্রুতি পরিবহন শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে, তখন এই শিল্পকে 
রক্ষ। করতে শ্রমিকর। মালিকেব সঙ্গে কাধে কাধ দিয়ে লডাই করেছে। 
শন্রুরূপ ঘটন] বিডি শিল্পেও ঘটেছিল, মখন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫* খুঃ 
71087006 4৯০ এ বাজ্যে প্রয়োগ করে বিডি ঠতবীব লাইসেন্স ফি ২ 
টাকার স্থলে এর্ক পাপে ৫০ টাকা! করে দিলেন। ফলে ত্রিপৃবার 
ছেঁট ছোট বিডি কারখানাগুপি বন্ধ হওয়াব পথে, এবং একই ভাবে 
১৯৫৩ খুঃ সরকারী আছসুকৃলো বহিঃ ত্রিপুরা থেকে বাড়ি আমদানী 
করে সম্তা দরে অন্ত্ান্তবীন বাঁজাবরগুলিতে ছাডার উপক্রম করল এবং 
যখন বুঝা গেল, প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ভোট ছোট কাবথানাগুলি টিকতে 
পাবে না তখন এই শিল্পে নিযুক শ্রমিকরা বিডি কাবখাশাব মালিকদের 
সহযোগাঁ করে শিল্পকে রক্ষার আন্দোলনে নামে এবং এই জন্ত। দামের 
বিডি ন্দামদালী বন্ধ করতে রুতকাধা হয । একই ঘটন]। দেখা গেছে 
১৯৫১ খৃঃ সংগ্রামী চা-শ্রমিকরা ত্রিপুরার জাতীয় শিল্প--চা শিল্পকে 
বক্ষাব উদ্দেশ্যে মালিকের সাথে একযোগে আন্দোলনে নেমেছিল । 
(ন্ুক্রতত্রিপৃরার কথ1--১৭/৯১/৬০ ব্রিং, ২৪/১১/৬০ ত্রিং ৭/১২/৬১ )। 
এই লক্ষানীয় ব্যতিক্রমের মূলে বয়েছে ত্রিপুরাঁষ শিল্প উ'দ্যাক্কাদেব মাঝে 
যেমন স্বদেশী আন্দোলনে অনেক সক্রিষ কম্ম্শ ছিলেন তেমনি শিল্পা- 
য়ণের প্রথম থেকেই শ্রমিকদেক ম বে অনেক সমাজ সেবী এবং বাঁজ- 
নৈতিক কনুও কাজ করেছিলেন ' সমসামযিক সমযে স্বদেশী আক্কো 
লনের সাঞ্ডে যুক্ত অনেক সন্ত্রিষ রাঁঞ্জনৈতিক কম্মী ব্রিটিশ পুলিশের ভাডা 
খেলবে এ বাজো কৃষক শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এসে আশুয় 
নিতেন । এই সমস্ত শিপ্লবীরা এখানে এসে কেউ মুদ্রীখানার গোমল্ণ, 
কেউবা চাষের কাজে, কেউবা চা-বাগানে চা-শ্রমিতকর কাজ নয়ে এসে 
একের সাঙ্ছে মিশে যেতেন । এই বিপ্রবীদের সাহচর্য থেকে শ্রমিকরা 
যেন ঝন্তাষ অবিচার এব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কণার সাহস 'র্জন করল 
তেঙ্জনি ট্রেড ইউনিয়ন গডে তোলারও অক্ুপ্রেরনা পেল । পরবর্তী 
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সঙজ্ষে প্রর্জামণ্ডপ এবং জনশিক্ষা সমিতির অবদান | সাতিয় কষ্টািরা 
অমিকদের মাঝে শিক্ষা) সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ মূলক কাক্জের সাঁথে 
সাথে তাদের শ্রেণী স্বটেতন করে তুলতে ব্রতী হলেন | এই সময় 
থেকেই সংগঠি 5 অমিক্ষ শআন্দোপনের ও সংগঠন গড়ার ক্বত্রপাত হর। 

গারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম ১৮৮০ খৃঃ বোম্বাই এব 
স্তুগা কপ শ্রমিকদেব মাঝে । তার ও ১০ বছব আগে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃঃ 
বাংলাদেশে শশীপদ বানাজর্ “শ্রমঙ্জীবি সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন । 
এই শুমঙ্জীবি সমিতিই গরারতের প্রথম শ্রমিক সংঘ, (স্ত্র-“ ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনের ইহিস”--গোপাল ঘোষ ) কিন্তু ইতিহাস পরযণ্য1- 
পোচনা কবলে দেপা যায সুদূর মোঘল যুগেও ভারতের শ্রমিকরা তান্ধের 
মজুরী বুদ্ধির দাত একবার ধর্মঘট ও করেছিপ । 

( শ্ুত্র- “ভারতের হতিহাণ?” ডাঃ রমেশ চন্দ্র সজুমদার )। 
ধশ্মঘট না কণলেও বাঞ্গী ত্রিপুরার সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর কণ্মচারশরা 
১৩২৯ ত্রিং সনে মচাবাজ। বীরেন্দ্র কিশোর খাঁনিক্য বাহাছুরের বাজতে 
প্র্লত প্রপধম ভাতার বিকদ্ধে মাপন্তি জানিয়ে ভাতা বুদ্ধির দাবীতে 
বিক্ষোভ জ্গানিবেছিল। এবং তাবই ফলশ্রুতি ১০/১/১৩৩০ ত্রিং তারিখে 
৭২ নং আদেশ তাদের প্রথম চার আনার স্থলে ছষয আনা 
বুদ্ধি করিয়েছিল | (স্তর 2 ত্রিপুরা ষ্রেট গেজেই--উনবিংশ ভাগ, গুথম 
সংখ্যা বেশাখ, ১ম পক্ষ, ১৩৩০ জং) 

অনুরূপ ভাবে খোয়াই মহকুমাব পার্খবন্তী ন্িবিটিশ এলাকার চা- 
বাগানগুলর যে সমস্ত শ্রমিক পালিয়ে এসে এ রাজ্জে ভমি বন্দোবস্ত 
নিষে রাজ্য সরকাবের প্রজা হিসাবে চাষ আবাদ আরস্ত করেছিল-- ১৩২০ 
ত্রিং সনের সেন্স'পে এ সমস্ত প্রঞ্জার্দের বাঁজ্য সরকার থেকে “কৃলি” 
হিসাবে হিসাবে করে নথীভূক্ত করার আদেশ হয়। তখন “এই শ্রেণীর 
প্রজ্খাগণ “কুলি খলিয়। পরিচিত হইত এবং তাদের নামে রেজিষ্টারী 
ভক্ত করিতে দলবদ্ধ ভাবে আপত্তি উপস্থিত করিম্াছিল | তন্মতে 
তাছাদ্িগকে-“কুলি” না লিখিম্া স্ব-স্ব জন্মগত পদবী অন্গসারে “ওরাও” 
“মুণ্ডা”” প্রভৃতি লিখিত হুইয়াছিল |” 

€ সুত্র--খোয়াই বিবরণী-_ব্রজেন্্র চন্দ্র দত্ত, প্ষ্ঠা-৭০ খুঃ )। 
মূল প্রসঙ্গে আবার ফিব্ে আসছি । ১৮৭০ খুঃ বাংল। দেশে 
শশখপদ ব্যানাজীর শ্রমজীবির সমিতি প্রতিাব প্রায় ৭০/৭১ বদর পর 
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ব্রিপুর শ্রমিক সংঘ গড়ার দিকে জগ্রপর তষ। কিন্তু তারও প্রায় ২* বছর 
আগে শ্রমিকদের বিশেষত চা-শ্রমিকদের লংঘবন্ধ করতে এগিষে এলেন 
বাংলাৰ বিল্লবীদের কয়েকজন । 

তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশের তাঁড়া খেয়ে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুজ যে সমস্ত সক্রিয় কল্প ত্রিপুরার জঙ্গলে এসে আশ্রয় 
নিতেন, এখানে এসে কয়েকটি অঞ্চলকে তাদের আশ্রয় স্থল হিসাবে বেছে 
নিলেন। এমনি একটি ঘাটি ছিল উদয়পুরে। ১৯১২ খুঃ অনুশীলন 
সমিতির কুমিল্লা শাখার-বজনী নাথ বায় গোমতীর তীরে উদষপুর মহু- 
কুমার ধোঁপাইছড়ির জঙ্গলে সমিতির সভ্ভাগণকে অস্ত্রচালন1 শিক্ষা দিতে 
একটি কৃষি খামার খোলেন । পরবে দলের অপর নেতা নবেন €সন বিলো- 
নীষা মহকুমাঁষ বগাক্ষ। € মতান্তরে মাইছড ) আর একটি অন্তরূপ কেন্দ্র 
খে।লেন । পরবর্তী সময়ে এই কেন্দ্রের ভার দেওয়। ভয় সীভানাথ দাসকে । 
এই সময় দলের মুপ নেতৃত্বে ছিলেন, প্রয়াত সারদা চক্রবর্তী এবং তাঁর 
সহকারী ছিলেন প্রয়াত পুশিন শিহারী গুপ। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করি, 
উক্ত দলনেতা সাঁবদ। চক্রবস্তাঁ দলের অনেক গোপন কথা পুলিশের কাছে 
প্রকাশ করেন ফলে বেশ কয়েকজন বিল্পবী কমর পুলিশের হাতে ধরা- 
পডেন। দল বিবোদী কাঁর্গের জন্য পববন্তী সময়ে এই সারদ। চক্রবস্তী 
কে ততা। কবা ভয় । 

এ সম্পর্কে ডাঃ রমেশ মঙমদাবের “715601গ ০01 989৫010) 
1৬1০৮০77617 17 17018, (৬০1. 11) বই এব ২৮৬ পচা থেকে কিছু অংশ 
তুলে ধরছি |--5701 11৩ 500০৯০ ০1 (81171776109 7107019615, 07৩ 
/৯0091121 920010% 1180 ৬০ (81003 91 30117125, 2170 04911017117 
17111 710061810-717655 ৬০1৩ ০06 ০1৫15, 81700 17 72910 198119 
961100100151 [710709১1001 65 5৩17৬০৫8111 15 99 00170163 (০1 
09117176. 10011760895 01719 07৩ 70610209615 ৬০116 25 19০- 

168 11) 0105 6514 ০0111118196 010৩5 ৬০1০ 81৬01) (19110115117 
(0৩ 030 01 01519171003 01 ৭113 2180 012001560 31)0০0011 
11 016 10181/081106 11115, 11065 1180 60 ৬/0110 10810 2170 
11৬৩৫ 7111061 90010 10111091% ৫19011)11116-১+--+ 

এই কৃষি খামার দু'টির সঙ্গে কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার বিল্লবী- 
দের যোগাযোগ ছিপ । জানা যায় এই ঘাটি ছু'টির উপর সবকারী 
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শন দি বারা কার্পে ভইকালীন সামন্ত সঞকারের পুপিশ কর্খচাৰ 
প্রত অনাথ ০্পৃং নিধুক্ত হেলেন আঅন্তরূপ আৰ এচটি পাটি 
কৈলাশহণ মহকুমার মুন্তছড অঙ্ক » নক মহা সগ্য।পন্জের প্রতিষ্টত। 
মাধাশ।শ চট্রোপাযাবেব শতক প্রঠষ্টিত হনেছিশ । হংক্গাশীন মিপেট 
আশাব অনুনক্ষ বিশ্রবা কন্মাণ প্রহ।ক্ষ যোগাষোগ চিল এই ঘাটণ সম্তে। 
পরিপার্থ্িক ঘটণায় মনে হয় এঠ ঘাটি গুলিতে অবস্থানবত নিপ্রবীদের 
সঙ্গে পর্থী বত্তর্ণ অঞ্চলের শ্রমিক কৃষকদের যাগাযোগ ঘটেছিল অ্রমকদের 
মাঝে সদিও তারা কৌন সংগঠন গডে তুপন্চে পাবেন নি কিন্ত আন্দোপন 
গডে আোলাব অন্গপ্রেরনা দিগে গিষেছি.পন । 

১৯১৭ যাঁলের কশ বিপ্ররেধ প্রভাব পল শাঁর তীয় জাতীয় আন্দো- 
গনে। ফলে জাঁতীয আান্দোলশনে এপ ভতন জোযাও। তাই কষেক 
পঠব পব অথাৎ ১৯২২ খৃঃ ভ্রিপৃথা জেশার কুমিল্লা শহতে অনুশীলন দলের 
উদ্কে'প্গ এস তে । পণ্যাগত কপ পিল্সবীর প্রচেষ্টায় “লেবাঞ ভাঁউস”- 
নামে এপ পণ্নষ্টাতণর জন্ম হয়। মথা উদ্যোক্তাদেব মধ্য ছিলেন 
»তীন রায, যোগেশ টাক, মনিন্্র চক্বন্তর্ণ, পূলিন গুপ্, জীক্েল 


ভষ্টাচাধ্য | মাথিক ১হাযনা কবেছিলেন, প্রযাত মঙ্গেশ ভটাচারা, 
নবেও্ৰ দন্ত, হু ভূষন দত্ত পামুশ। পবপন্তী সমষে এই লেবার হাউস 
পর্ণচালণাৰ দাধিত্ব গ্রহণ কবেন প্রফুল চন্ুপন্থী, প্রমোদ চক্রবস্তী, প্রবোধ 
চক্রবভর্ঁ, জিতেন্দ ভট্টাচার্য ও যোগেশ চক্রবন্তীঁ। পেই সময় এই [2১০9 
1,07৩ থেকে উৎপাদিত চোট খাট প্ুসি যন্ত্রপাতি, চা-বাগানে ধ্যবহাষ্য 
ছোঁটি শাট সন্থপাঁতি প্রচুর উৎপাদিত হয়েছিল এবং এইসব এঞ্চলের কৃুষক- 
দেবর কাচে এই শমন্স যন্বপান্ক যেমন চাহিদা ছিল, তেমনি জিপুরাৰ সগ্য 
গঠিত চা-বাগান গলিতে ও এই সংস্থ। তাদেব উৎপার্দিত ষন্বপাতি ষে।গান 
দিত। তৎকালীন সময়ে এই লেবার হাউস দেশলাই কলের উন্ল ডিজাইন 
তৈরী ককে খ্যাতিলাভ করেছিশ । এই লেবার হাউস সৃষ্টির ০5তবের 
উদ্দেশ্য যাই থ।কুক পাইবে তদখালে। হয়েছিল, বাঙ্গালী যুপকদের শিল্প এখং 
ব্যবপাধ টউংসাহিত কবা। অপর পিকে এই লেবার হাউস স্হির মূলে 
ক্ুশ বিপ্লবের ছ।য়। কিছুটা প্রন্িফপিত হয়েছিল । সংস্থাব উৎপার্দিত এব" 
বিক্রয়লন্ধ সমস্ত আক উপপত্ব প্রতিষ্টানের কর্মরত করমীপাই ভোগ কৰ- 
তেন। ভতংক।লীন সময়ে এইসব অঞ্চলের চা-বাগান গুশিতে প্রাথমিক 
পর্যায়ে ব্যবহৃত এবং ছোট খাট যষ্বপার্ভি এই লেবার হাডস থেকেই 
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রি 


“যান 45. হও | এ সয়ে টাক! কলতা বাক্জাব গ্িগিভালন। মামলা 
শাঞ্টি গ্রাপ্ত আন্দামান ফেবত পিপ্রপী £ পরবশ্থী সময়ে কাঁকরী। কনস্পিবে সী 
মামলা আসামী) নিকুট বিশ্াবী পাল জিপৃরার পাহাডে এলেন (মতাস্তরে 
লেবার ভাউন এব কতিপয় উষ্গোক্ষার চেষ্টা পাঠান হয়েছিল ) এখানে 
পে তিনি চ-অরসিকদের মাঝে আশ্রধ নিয়ে বাগানেএ কাজে শ্রমিক চিসালে 
যোগ দিলেন । সমসাদ্যিক সময়ে জিতেন্্র ভট্টাচার্য, পবেশ চট্ট্যোপা- 
ধ্যায, পরেদ্দ দভ পুলিন বিহারী গুপ্ত, প্রবোণ চক্রণন্তী মথুর পের প্রমুখ 
এক কালেস সন্ত্রাসবাদী শান্দোলন থা অন্তশীলন সমিতির সদশ্ এবং 
পববত্তী সময়ে লেবার চাউস এব হষ্টি কর্তাবা পু চাবাগান গডাতে 
এলেন । অন্য দল আগবণ্তল শতবে স্বদেশী দেশলাই সাবগানা আবন্ত 
করলেন । ঘট দৃষ্টে মনে হয় নিকুপ্কবান জিপৃবায় এসেছিলেন চা শ্রমি - 
দের সংগঠিত স্বতে। ১৯২১ খু শেপ দি কাঁশাড জেলার চাশ্রমিক- 
দের এক শ্াভুান ৮স। শ্রয়িক আন্দোলনের চাপে পণ্ড তৎকালীন 
ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ খু এক নদস্য কমিশন ব্সাষ) --ক্ত তদন্চ 
কমিশন শ্রমিকদের ক্াঙ্জের সগধ, সর্তু, ইতাছি তিন পর্য্যালোদন আর্ত 
কর্গ্ল। এই অভাথানে ক্রিপৃধাব “ন্বদেশী পুঁজিপতি” বাগান মাঁলিকবা 
যাদের ণকাটি "সণ এক কালে পিপ্রলী আন্দীলনের সাথে যুক্ত ছিলেন 
জার" ভয় পেয়ে গেলেন । যদি গানে ও অন্তবপ আন্দোলন আরম্ভ হয (1) 
ক্লে নিকুপ্জ বাবকে লাঁশিচ। এলাকা ছ্েডে চল গে তল । ( স্থঞ্র 
এই অংশব তথাদি দিযে সাঁভাষা কবেছন প্রাক্ষন ্বাশীনতা সংগাসী 
স্ত্রী শটীক্্র দন )। নিকগু লাবু এব" াব অন্ুগামীবা বাগান ভেডে গেলেও 
অমিক্াদের মাঝে বেখে গেলেন মংগঠ্ন গডার এবং আন্দোলন কবাব 
প্রবনতা । ফলে ১৯০৬ খুঃ সম্পর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধো দিয়েও কোন 
ঝকম সংগঠন ভাডাই গোপকপৃঝ চা বাগানের শ্রমিকরা জ্িপুবাষ প্রথম 
ধর্মঘট করেছিল এন্‌ং পরের বৎসর চিনি বাগানের শ্রমিকরণ] শ্রমিক 
অদ্ভাখান পর্যাস্ত করেছিল 1 

ভরিপুরার তংক্চাসীন অভ্ন্তরীন বাক্খনৈটিক অবস্থা সম্পর্কে এখান 
কিছুটা পর্য।াপোচনায় আলছি। ১৯২৭ খুঃ মতান্থবে ১৯২৬ ছা স'ঘ 
প্রতিষ্ঠ। হয় । ১৯২৮ খুং (মনান্তবে ১১২৭) এত ছ্ান সংঘ ভেঙ্ছে ভাত- 
সাম কুটি হয়) বর্তমান এবং প্রাক্তন অনেক মন্ত্রী এই সংঘ দু'টির 
সন্কে সুৎকালীন লমক্ষে যুক্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গ এখানে এই কারনে 
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দাঁনছি, পরবর্ঠী সমধ্ধে সথেক লদস্তগন্রে অনেকেই ত্রিপুর ব আক!শে 
“কউ বা শ্রমিক শোষন এ্নং নিষ্পেষনের একনিষ্ঠ সেবক রূপে আবার 
অনেকে এই শিস্পেষন এনং শোষণ মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে উজ্জ্বল জ্োভি- 
ফেপ শন শিবাজ করছেন বা করেছেন । প্পাথমিব ভরে এই সংঘ দুটির 
উদোশ্ট শরীএ চ', পাঠি খেলা ভোর (পলা, সমাঞ্গ সেবা ইত্যার্দি, পর- 
পভ পর্য।য়ে সন্াসবার্দী চান্দালনণের প্রভান_-সংঘে সদস্ত গণের উপব 
পাকি তখন আনলক সদত্য প্র শাক্ষ ভালে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পঙেস 

আবার অনেকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকেও ঝুঁকে পড়েন | (স্থত্- পুরা 
গণতান্ত্রিক আন্দোশনের ইতিকথ _-হ্ী। তড়িৎ সোহন “দাপনপ্ত, 
“নাগরিক” ১লা জুলাউ । ১৯৬৩ উ*) 


১৯২১ খুঃ সারা "শাবান অসতযোগ এপ খিলাফত আন্দোলন 
আবন্ত ভয় । আন্দোশনের ঢট স্বাশিন কিপৃ্াব পাচাড়ে এলেও ধাক্কা 
দিল | ত্মান্দোলন অ'গব্লা (পে বিলোনীযা, টকলাশহর, ধর্দগও 
প্রত মহকুমাগুলিতনে ছডিযে পড়ল । (স্তর -জিপুবাব ইতিহাস 
_স্থপ্রস্ন বন্দেপাধ্যায়, প:--2১) খিলাফত 'ন্দোলণ কৈলাশহব, 
ধর্মনগএ মন্কুমাণ সাধারণ মছুষ বিশেষতঃ রুমঙ্গীবি, চা-শরমিক, চিনি 
বাগান্নৎ শ্রমিক, প্রভৃতিক্গে ভীষন নাড়া দিয়েছিল । মহকুমার গঙ্গা- 
“গর, মুক্ততন, মানিকভাগার প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলনের সমর্থনে 
বাপক সভ।, শোভ। যান্না পংগঠিনহ হল । আন্দোলনের এক পর্য]ায়ে-_ 
হিন্দু মুসলমান উভয সম্প্রদায়ের জনগণ এক ধর্ম সভা গঠন করেছিল 
এবং বাজার আদালত বঙ্গন করে এট বন্দ সওাবর মাধাষে নিজেদের হধো 
সংঘড়িতত সমজ্ত ধিসাদ বিদংবাদ মিটমাটি আরম করেছিল । ( স্থৃজ্জ- 
না 10150100 হ82510525, 1975, ৮৪৪৩ 23 )। তৎকালশন 
বাজ শক্তি এই আন্দোলনগুলিকে খুব একটা সুনজবে দেখেনি, ফলে 
"আন্দোলনকারীদের রাজা থেকে (বর কবে দেওয়া ছল । 
(স্তর 019, 8829066৩7৩, 1975--৮886 121 )। এদিকে 
আগরতলা! সহবের ততকালীশীন বাবসাঁয়ী সমাজ এই অসহযোগ এবং 
খিল।ফত আন্দোলনকে সমর্থন করেনি | 

১৯২১ থুঃ মে মাপে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালশীন সময়ে 
গান্ধশজীব ডাকে যে সমস্ত 6-শ্রমিক কাছাডের বাগানগুলি ছেড়ে দেশের 
দিকে বওসা হয়েছিল, বাগান মালিকদের প্ররোচনায় ব্রিটিশ লরকাৰর 
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তার্দের চীনপুব হাটে আটক *বপ | ব্রিটিশ সরকার এই শ্রমিকদের 
আিক করেই ক্ষান্ত হলন।, রাতেও অন্ধকারে একদল সশস্ত্র গুর্থা সৈহ্য এই 
নিরস্ত্র র্মিকদের উপর লেলিষে দিল | এদেএ (নর্মষ অতাংচাবে অনেক 
চা-শ্রণিক আহত এবং নিহত হল । পৰরণন্তাঁ সময়ে এই নিহ- শ্রমিক- 
গে প্রেইগুলিকে পাবে বেঁধে চটের বস্তায় বস্তাবন্দী করে মেখনার জলে 
ইডে ফেলে তগুয। হল । এই অত্যাচারের খবকে সাকা দেশে উত্তেজন। 
বুদ্ধি পেল এবং প্রতিবাদে প্রথষে জাহাজ এবং বেলওজে পোর্টাবন। 
ধর্মঘটে নামে পরবন্তী সময়ে টাদপুর ঘ।টেএ জাহাজের কর্মচারী এবং 
আসাম (বঙ্গপ বেল কর্মমচাগীরাও ধন্মঘটেএ লমিল হয । এই প্রতিবাদ 
এবং ধর্াখটেব ঢেড এপে ত্রিপুরার পাহাডেও ধাক। দিল | ধর্মঘট চপা- 
কালশিন সমষে জন সাপ বণ ইউরোপীযদের কাছে জিনিব পত্র বেচ। ০কেন। 
বন্ধ করে দিশ | এই ঘটনা পরিণাম আখাটড1 বেল ছ্রেশনে কর্মবত 
ইউক্োপীয়াঁন এবং গ্যাংলে।-ইত্ডিয়ান বেল কম্মচার্ীীদের অসুবিধার 
স্ষ্টি তল । স্ানীয জনগন এদেব কাছে জিনিষ পত্র বেচ-কেন। সম্পর্ণ 
বন্ধ করে দিল । এদিকে বল চলাচপ বন্ধ হয়ে যাদযায় চাদের [বশন 
ব।বস্থাও সম্পূর্ণ বিপর্বস্ত হয়ে পড্ডল এই অবস্থায় -ৎকালন চট্টগ্রাম 
বিভাগের কমিশন, ভ্রিপুবার বাজদরপাবে এক জ্রুণী বার্ত। প'ঠিয এই 
সম্বস্ত কম্মচাব্ীদের কাছে সাহাষ। পাঠাতে ঈঙ্গবোধ কবলেন ঝাঙ্য 
সরকারের অগ্গরোবে আগরতলাঁব বাবসায়ী সমাজ এট সমন্ত ঈত্দকো এী- 
যান কক্ধশদের নিতা গ্রযোক্গপীয় জিনিস পনর সরবরাহ আবস্ত +4ল। 
এই ঘটনাব পাটা ব্যবস্থা তিসাবে আখাউত এবং সংলগ্ন ণাজাব- 
গলির স্যবসায়ীরা ম্বাগবওপণা] বাঙ্জার বয়কট পে তাদের সঙ্গে সমন 
লেন দেন বন্ধ করে দিলেন । ৩গন এমন ৭ পরিস্থাতির স্ষ্রি ছুবেটি 
যে, আ।গরতল। রাজপ্রাসাদে দৈনন্দিন প্রয্মোজনীয় মাছ আখাউডা 
থেকে আস পম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল | লের-0৮1(01)-01 0701565, 
[1০5৩০1০ 09101916085--1712171 90178%085-2996-171 1 এমনকি 
ষোগড। থেকে আগঞ্তলা আপাঁণ পথে শৌকাব মাঝি জিপুৃত্ার রাজ 
সবসত্রীকে নেৌক। ভ।ড। দদিভেও অন্বীলাএ পণ্েছে। “লই সমষে সমন্ত ঘটনা 
জাগিয়ে জ্রিপুবার বাজ দরবার ২ (লীন ৮০1101০41 4১2০/ কে ও: 
566/1 -16108660 11-6-:921- এ যে গোপনীয় [ঠি পাঠ।নে। হয়েছিল 
সেখান থেকে কিছ। অংশ তুলে ধরছি] 58৩ 9111)61 10091107 
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এক সময়ে বশ আন্দোলন শেষ তল নাতসতঘ মখন 
শি তয সংশঘব ম্ী শ্র্তাদেশ সামনে এঈ ঘটন।ঞলি 
চিল, ১৯২১ খত পণ্গ্রাচ আতবুলাল /নাহকর সভাঁপন্তিতে কংগেজ পর্ণ 
ল্লীঁিলত্মার পশ্চাঁর গ্ুচন কাব | পারবে সব গাকসজশ 'আঁঈন অমান্য 
আন্দাঁ”নব ডা দেন । এই মাঘ যেগ জ্াগকতণ এন” ভাব পাশা 
পাগি শসংগা ঠবপ্রসিক নর্খা প্রা আমাদব ক্াধীনানা লান্ডের উত্ভি- 
চাঁসকে গৌবলান্বিত কবে নপলক্গিল /*মনি ৭ গণ াগবণ এবং 
শাান্দালান নিপবাঁর জনগন সামিল ভষেটিল | ১৯৩০ খু ভাত 
সণঘর উঙ্গাগে 'আনবননা সবে লাঁদীীনতা টস পালন করবা হয় | 
সট লালন সতস্ব স্মীগবনন্াাব জাঁর যুবক্াদর সাথে শমিস, কষক 
এবং আদাবিন্ শ্রনীব লেশ 6শ্ছ মানস যৌগদান কাবভিল । তৎকাঁ- 
লিনা বাঙ্গ সনক্যাণধধ কিছ কর্ন পতাক্ষ নণ পরোক্ষ ভাবে এই 
সাব সামিল হন 1 ণইঈ পরিশীষ "ক্লিন সামস্ত সবকাবকে ভীত 
সন্ধস্ত কাব তলল | ফাল সবুকাবরঁ দেশে প্রচব ছাঁজ. যুবককে বাজ্য 
থেকে বহিসার কব হল | প্ধ ছাত্রদের বতিস্কাৰ করেই বাজ শি 
ক্ষ'ন্য বলনা! । এঈ পতিম্ত ছ নণদর মন মআপ্ল্ভাসসকেও বাজা চেডে চলে 
7গান্ত তল | "্সপব দিক বাজ সবস্টাবের সর্খচাবীদেব মাঝে কাঁটকে পরোক্ষ 
বা প্রতাক্ষ ভাবে এই আদন্দালনের সাথে যুক্ত সনে হযেছে সঙ্গে স্তে তাকে 
শুধ ছাঁটাউ-উ ময রাজা থেকেও নাডিযে দেওয়া হযেছে । তাতেও যখন 
বাঞ্খোব আন্দোলনের শীরত কমেনি তখন ব্রিটিশ সরকারের জহায়তায় 
সংঘের অনেক সদন্তাকে গেপ্তার করে বাজ্যের বাইরে ব্রিটিশ কাবাগারে 
পাঠিযে দেওয়! ছয় । এভাবে ১৯৩২-০৩ সালের মধ্যে সমস্ত লক্ষিম কর্মী- 
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গেব গ্রেপ্তার করার ফলে আন্দোলন তখনকার মত কিছুটা ভাট। পক্জে। 
ভাত পংঘের থই আন্দোপন আগর তল! শহবের শ্রমিক কর্মচাবুশদের মনে 
মান্দেলন এলং সংঘশদ্দ হুওয়াবর প্রেরন ছগিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত 
নেতৃত্বের অভাবে তাও তখন সংঘলদ্ধ হতে পাপেনি। এদ্দিকে কারান্ত- 
রালে থাকা অবস্থায় "সংঘের কন্মীদের রাজনৈতিক মনোঞ্জগতে ণক বিবাট 
পবিবর্তন আসে । এক দল সাম)বাদী মতাদর্শের এবং চিন্তা ধারায় প্রভা- 
লি5 হলেন, এবং অপর পপ গান্ধী প্রণপ্তিত অতিংস মতবাদে অন্তপ্রানিত 
হলেন । ১৯৩৭ সালে শেষ দিকে গেল থেলে বেডিযে এক দল সামা- 
বাদশ ষযনাদশেব উপর ভিত্তি করবে দায়িত্রশীল শাসন প্রবর্তনের দাবশন্ছে 
ব্রিপুব। রাজা জন মন্রল সমিতি ছষ্টি করলেন যার নেতত্বে মধো ছিলেন 
বীবেন দত্ত, পভ্ডান খাম বংশ ঠ।কব, গঙ্গা প্রসাদ শশ্ম।, দেব সেন 
মোহন চৌধৃত্পী গং | ঠিক তারই কিছুদিন পর অথা২ ১১৩৮ সালের 
ডিলেম্বং মাদে আগবতলাঘ অঠিংস মতাদর্শের উপব চিন্তি কবে ত্রিপূবা 
বাঙ্জা গণ পণ্ধশদ সহি কবশেন, যা নেতত্ের মধো ছিলেন শচীক্দলাল 
লিং, হর্িগর্জ। বদাক, শ্খষয় সেনঞুপু প্রভর্তিবা। উয দলের কাছে 
ওশ্ রুষক শ্রমিক দান্দোপন গছে তোল'ব প্রয়োনীয়ত' দেখা 'দয়। 
প্রথম দল অর্থাৎ জণমঞ্রন দমিতি সাবা বাঞ্জো কুষক সংগঠনের সাথে 
সাগে পাহ্থাড অঞ্চপপৰ গেতম নও ও চা-শ্রমক দেল লংগঠিভত শধতে এগিয়ে 
গেলেন, আব গন পরিষদ কম্মর] প্রথমে 'এত্রিপৃবা বাঁজ্জা মজুত সমিন্সি” 
নাম দিযে শ্রমিক সংগঠন করবে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে (গেলেন 
উল্ত সমিতি গ্রপূব। বাণুক্ষাস চা বার্গছায, 'অ'গবনল। ণম উনিসিপ।লিনইব 
পাভরাদব ভিতর লং “বাঙ্জধানশিল মোটর শ্রম দি 1৮ টির স*গঈন 
গড়ার 661 করেন এবং তাদের মভান শভিযেগ নিয়ে আন্দোলান 
নামেন। (স্থুজ ৬হখিগঙ্জা বসাক্ষেব ১৯৪৫ হং সানব বচনা, টনিক সংনাদ 
পত্রিকা মশিময় দেব্বন্মীর ধারাবাহিক রচনা “ঘিপুবা প্রজা আন্দোলন, 
কিছু তথ।” ৫/১/৭৮ইং স'পায় পূনঃ প্রকাশিত) 

সম্ভবত সুখময় বাবুদের নেতৃতে গডা “ত্রিপুরা! রাজ্য মব্দুব সমিতি- 
ই এ রাজ্যের প্রথম আরমিক সংগঠন । পরবন্ী সময়ে গণ পরিষাদর 
শিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুখমঘ বাবুব নেতত্বে চিত চন্দ (বাম ফ্রুটের পৌব 
কমিশনার ) নীলু মুখাজাঁ (নীলু মাষ্টাব) শাস্তি পাসগুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় 
গণ পরিষদ কশ্ট প্রথম পৌর ধাভবদের সংগঠিত করতে এগিয়ে এলেন । 
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ধাতরদের মধ্য থকে ভাদ্র সাথে এসে পেগ দীলেন শ্রী নিবাস বধা 
ধামুক, গোবখ হঞ্গন, গোপা ধাগক প্রভৃতিব। | 

১৯২৭১ খৃং মাল জা বীরৎদ্ধ মাণ্িতা সাহাভতর পাক ৯তশ নিন 
নর্গমাইল এলাকা নিঝে আগর তলা (পান্ধ সভার পগ»ঠা হয । প্রসঙ্গ 
কমে উল্লেখ কবি ১৩০৭ “র* ১১ উটশশাঁগের (১০১৭ তত) ৩১ নন 
গেজেট মেমেো। থেকে জানা যায নন ৭ পুবাঁতন আগব্লাঘ চঈটি পো 
ংস্থা চিল, যৃল প্রসঙ্গে গাবার কিরে অনসন্চ,াপিউর সা প্রতিষ্ঠার 
দীর্ঘ দিন পর ৭ তাব শ্রণ্মক ক্ক্মচাবী লিশেষ 5: এই ধাভরদেধ বেতন 
আতা) পাসস্থান, ছি উতাাদিব ০ন্চান নিষয় কানন চিলন]। সেই সময় 
কর্তা সাক্িদের সম্পর্ণ মজিবর উপব নাদের চাকুব থাকা শাথাকা নিব 
স্ব ' এই শ্রমিসদের স*গঠিত্ত কবে ১৯৪১ খ্ঃ আন্দোলান লামালন 
স্বখময বাবা । এখানে গ্রীয়াত তবিগঙ্ছা পসাকেব পর্বরোক্ত রচলাষ পাভব 
ধর্্ঘঘটি সম্পকর্ণয় শহশ থেকে দস শংশ পাঁঠন্সের শ্ানগণতর জন্গ তলে 
পবচি, ৭১১৪১ সধাল টিপা সাজা মজডভস সহিতির নেততে আগবতঙ্সাও 
দমউনিসিপালিছিন পাঁলবশা যুক্ষ কাঁচিন প্দাতা বেতন বুদ্ধি, হোপ ধানব- 
দের গহাবজ্জায় ও প্রসাসস পরব পবা বেসন ছুটি, “শিক্ষা, চিকিৎসার 
ব্যবস্থা, চাঁকুবীব স্থাধীত্ব উন্গাদদত সমযোচিত্ত দাী আদা করার জন্য 
পক .যাগে তিন দিশস কোন পাক্দব স্যাঙ্ষে গোগ দান নাকবায় পরকার 
দ|বশ মানিয়া লইয। আরসোম করিতে পাপা তয় । ইনার স্যদিন 
পবঈ রিপুব" বাঁজ্ছা তইন্ে মঙ্গতব সর্মিন্তির শেতৃবুন্দাক শনিন্দট কালের 
জন্য বতিস্কন করবা হয।” 

“পাঁলবু ষম্পাটিব সাঁকলা লক্ষ স বযা মক্ষভুব স্মর্তি ভ্িপুরা 
রাঁঞ্জাব চা-বাগানের শ্রমিকদের এবং ষ্টেট আযাচ ক্ারীব শ্রমিকদের 
সংঘবদ্ধ কবাব কাজে -বিশেদ ভালে যত্ুবান ছন। তকোন কোল চা" 
বাগানে মল্পপ্দিনেহ আধো সাড়া পরবে যা” 

এই ভরিজন “ম্মঘট প্রপঙ্গে প্রযাত র্রিপুব সেন ভার “7710018 
10 7191)510101)1” বই এর ২৬ এবং ২৭ পঞ্ঠায় ধ্ন্র্ঘটের সময় গাল 
ভিস।বে উল্লেখ করেছেন -৯৩০-৩৯ সাল এবং ধন্ম্ঘণটপ স্থাধীত্ব বলেছেন 
৭ দিন | প্রয়াত হবিগঞঙ্গা বসাক এই আন্দোলনের সাথে নিজেই 
যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৫ খুঃ দমদম সেপ্টাল জেইলে বসে এই 
ন্থতিচারণ” লিখেছেন । অন্য দিকে প্রয়াত জিপুর সে” ঘটনার 
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শির্ঘনিন পর লংগুহীত ভুার উপর নিরব কবে এই আলোলন বর্পন! 
করেছেন । টভয়ই ব্রিপুরা পাজ্ের বিগত শ্রমিক, কৃষক, গণতান্ত্রিক 
আন্দোলণগুপির সাথে জডিত ছিলেন । আদর্শ এবং তার গখোগ 
পরস্পর লিরোঁধী হতে পাবে কিত্বু ঘটনার সময় কাল সং স্থাধিত্ব 
ও যদি পরম্পক বিরো্দশ হয় তবে সাধাবণ পাঠক ভুর্দশাব গস্ত 
থাকেল? | প্রযাত তরিপুর সন ভাব এই 71717১01711 17721101017 
বইয়ে “তবিজন ধন্মঘট” কে ত্রিপুও। পাজো প্রথম শ্রমিক ধনম্ম্ঘিট বলে 
উল্লেখ করেছেন | হুবিজন শ্রণ্মক দ্বার! সংগঠি* হিসালে মদ এই 
ধর্মস্ট প্রথম ছিল, কিন্য ভ্রিপূবা বাঙ্গোর শ্রমিক ধম্মঘিট হিসাবে এই 
ধশ্মঘট ছিল তৃতী'ষ ধশ্মঘট । 

ধার ধশ্মপণটর পর মঙজ্গতুব সমিতি মাচ ফ্যাক্টবীব শ্রমিকদের 
যর্দিশু কিছুটা সংগঠিত বুনে পেবেচিলেন, কিন চা-অ্রমিকদের মাঝে 
সমিতি কোন সংগঠনই গড পারলেন না। এই ঘটিনাব দীর্ঘদিন 
পরে অর্থাং ১৯৪৭-৪০ খুঃ ন্বাদীনতাঁব পবসন্র্ণ সময়ে শ্রী, অমাবন্দ চ- 
ব্তী চ-শ্রামকদের সংগঠিত করতে ণগিষে এলেন । 

১৯৩৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে 11061 02105170 লা ০011971780৬ ০96 
আবত ভয়, মামলার অধিকাংশ আসামী তখন পলা *ক, 'গাপাল দত 
প্রমুখ গ্রেপার হযে বহরমপুর ডিটেনসন ক্যাম্পে । এই অবস্থা ১১০৫ 
পৃঃ ২০শে জাতশারী পুর্ণানন্দ দাসগুপু, শামস বিনোদ পাল, দলপসাদ 
সেন, পাকল মখাঙ্জ প্রমুগ টিটাগ্ডেব এস বাস বাদী থেকে গেপ্ার 
হলেন | পুলিশ আগের সামলাদির সাঙ্গ এইট ম।মলাটি মে'গ বাল 10 
70170191 8110 7া11272917 001101'80৬ €2৭৮ শাস দ্য ভিন 
কবে মামলা আরম্ত করল । বিচারে ১৬ জনের 5 থকে ১০ পছব শ্রম 
কারাদণ্ড হয । ১৯৩৮ খত” প্রথম দিকে দেলপ্রসাঁদ সেশ, গোপাল দক 
প্রমুখ ছাডা। পেলেন | 

১৯৩৮ খুঃ ১৯ ই মে থেকে স্বামী সতক্ষানন্দব সপাঁপতিতত্র 
কুমিল্লায় সার) নাত কৃষক সভাব অপিপেশন আবন্ত হল | (হু _ 
অমুতবাজ্জাব পন্রিকা ১৫ ই মে ১৯৩৮ উইং), এই দাম্মপনে ৎপারিসিন 
সারা ভারত কৃষক সভার সর্বৰভাকতীয নেতা কম মুজফ আহমোদ, 
বঙ্কিম মুখাজীঁ, জয় প্রকাশ নাবায়ন, শীল ভদ্র, ইন্দুপাঁল খাঞ্জিক, কমল 
সকার প্রমুখ যোগ দিয়েছেলেন। সম্মেলনে কুমিলল।র নেতা লপিত 
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বলর্নের নেতৃত্ব ফনী মজুমদার, রুষ্ণ সুলগাব ভৌমিক, ইয়াকুব মিএা, 
অমূল্য কাঞ্চণ দত্ত বায়, চন্দ শেখর দাস, কাস্তি সেন, বঙ্কিম চক্রবর্তী, 
রবি গোস্বামী, সমর পাল প্রমূখ স্থানীয় নেতা ও কক্মীবা যোগ দিয়ে- 
ছিলেন | (স্ত্র-ক্রিপুরাঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে অখিপ নন্দী (শাস্বত 
ক্রিপুরা পৃঃ ৫৮ ) ত্রিপূর। (আগরতলা) “থকে এই সম্মেলনে সগ্য জেল প্রত্যা- 
গত কম অনন্তলাল দে গোপাল দত্ত জিতু দহ প্রেমাংশু চৌধৃবশ 
(টিপু চৌধুরী), নলিনী সেন, উদ। দেববন্ম্ণ, নিমাই দেব্বক্ব প্রমুখ যোগ- 
দান করেন (স্যরঃ-"আ।মার স্বতিতে ত্রিপুবাব কমিউনিষ্ট ও গনতাস্ত্রিক 
আন্দোলনের পটভূম্ি”_বীরেন দন্ত, পৃঃ১৭)--সন্মেলনেব সিদ্ধান্ত অন্যাবী 
কনর্র! গ্রামে গ্রামে কৃষক সমীতি গঠন এবং আন্দোলন আপম্ত করার 
জন্য গমে গ্রামে সেতে আবস্ত করে, ফলে আন্দোলন গতিবেগ পাষ। 
মগরতলার প্রতিনিপ্রিরাও আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার পিদ্বাস্ত নিয়ে 
ফিরে এলেন । 

১৯৩৯ খুঃ ঢাক।, রায়পুরা ইত্যাদি অঞ্চলে এক সাম্প্রদাধিক 
দ|জ| ভয় | এই দাক্দায় বেশ কিছু হিন্দ উদ্বাস্ত হযে (যাদের আত্ম 
ন্বজন পূর্ব থেকেই বাজ্যে চাকুরী »থবা ব্যবসার খাতিরে এখানে বসবাঁস 
করেছিলেন ) এখানে এসে €(আগরতলাষ) উঠলেন । ৮ই জ্যেষ্ঠ 
১০৭৮ তরি" সনে বাজ সবকাবের এক আদেশে এই সগ্য আগত উদ্বাস্থ 
যাঁরা এই রাজ্যে স্থাধী ভাবে বপবখাস করতে ইচ্ছুক তাদেব নাগবিক 
অর্থকার দেওয়াব আদেশ “এয়া হষ | ( স্প্র-রাজগী ত্রিপুরার সর- 
কাঁবী বাঁংল।_- শিক্ষা অধ্ধবকাবর, ব্রিপূরা | পা-২৩৭ ) 1 বাঁয়পুরা 
দাঁগ।য বান্চানত হযে যাঁরা এ রাঁজো এলেন-এদের মধো লব্ধ প্রতিষ্ঠ 
ডাঁল্গাব, উকিল, শিক্ষক যেমন ছিলেন, (তমনি কিছু রিক্সা চালক এবং 
বিক্া। মাপিকও এসেছিলেন । এদেশে এসে এ বিক্সাচালকবা তাদের 
পৃরানো পেশাই বেছে শিল, এদের আগমনের আগে আগবরতল' শহবে 
কোন বিল্মা ছিলনা । 

বিক্সা চালাতে এসে এই বিক্সা! চালকবা প্রথম "পেশাগত সংঘযের 
সন্মুদীন হয ঘোডার গাঁডার গাডোয়ানদের সাথে যখন* উভষের অপ্যে 
এ জাতীয় কোন সংঘর্প হত তদখ। যেত পুলিশ এবং পৌব কন্মচাবীবা 
এই গাডোয়।নদের পক্ষ অবলঙ্গন কবে বিজ্লা চালকদের মার ধর করত । 
এব সাথে এসে যোগ হল রাজ পরিবারের কতিপয় সদস্তের জলুম । 
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তার! রিক্সায় চড়লে পারত পক্ষে ভাডা দিতে চাইতেন না । বা ভাঁডা 
চাইলে অনেক সময় চড চাপড মাবরতেন । তাৰ উপব রিক্সা! ভাঁড। 
নিয়ে মালিকেব জুলুম, এই ছিল তাদের নিত্য দিনেব ঘটনা । এই 
অবস্থা কতিপয় বিল্ম। চালকের উদ্যোগে, গোপাঁপ দন্ত, নিমাহ দেবর্ম। 
প্রভৃতির চেষ্টায় পিক্সা মজদুর ইউনিণনের হাটি হয়। তত্কাপীন এই 
খিক্স। চাশকদের অনেকেই মেমণ নারায়ন গঞ্জ অঞ্চনের শ্রমিক আন্দোলন 
দেখেছে, তেমনি অনেকের ট্রেড ইউনিষন 'আন্দে-শেব কিছুটা! ৯।৬- 
জ্তাও ছিল । গোপাল বা তীবা নবগঠিত হউনিখনেও মাধ/মে শ্রমিক- 
দেও দংগঠিত করে তাপের মান্দোলনের (দকে এগিয়ে শিলেশ এং কিছু 
কিছু ক্ষেতে ব্ঞ্ঘা আামকদেব এই সমস্ত অঙ।[৮।ব থেকে বাচতে সন্দম ও 
হয়েছিশেন | পিক্সা চ'লকদেব সংগঠিত করতে পালে ৪ খোডার গাডীর 
গাডোযষানদেব শিষে কোন সংগঠন গডতে পাডলেন ৮21 ১১৪০ খুঃ 
১লা মে খোস বাগানের মাঠে পণ্ড৩ত গল প্রসাদ শম্মাব শশ্াপাতিখে 
এবং গোপাল বাবুদের নেতৃত্বে এবং নবগঠিত ইউনিয়নে সহযোগীতায় 
আগবতল। শহবে প্রথম মে দবস উদবাপি৩ হয । এই তম-দিবসেব 
জমায়েতে আগরতলা শহণের তংকাশীন শময়ের বদি অংশের শ্রমিক 
এবং সাধারণ মাচবদের তাব। পামিল করেতে পেরে লেন, পিগ্ক তি" 
কাশীন রাজ্য সরকাবেব প্রচণ্ড চাপে একমাত্র পাল ঝাণ্ডা ডণ্োলন ছ।ডা 
সেই দিন তাবা বাকি অতষ্ট।ন করতে পাবেন নি 1 ( সুত্র এই অংশের 
তথ্য-উত্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুপ্ত সন্ত্রীষ কম্মী, গোপাপ দন্ত, শিমাই 
দেব্বর্ম], গর্জা প্রসাদ শম্ম। এবং অপবণ।পর প্রত)ক্ষ দাশর নিকট থেকে 
সংপৃহীড | ) 

১৯৪০ পুঃ বাজদরবাপের আদেশে বামনগব মুসলমাণ ফবকদের 
বিনা ক্ষতিপূরনে উচ্ছেদে যডযন্ত্র ছাএ হল জনমঙ্জপ এবং গণ 
পরিষদ নেতর। এহ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আর্ত করলেন । 
আন্দোশন এখন এক পধ্য।য়ে গিয়ে পৌছলে, পাজধরকাবের এক আদেশে 
শটীন্দ্র ল।ল দিংহ সহ শেক নেতাকে গাঁজ) থেকে বহিস্কার করা হল। 
ান্দোলন তখনক।প মত প্িশিত হল । 

১৯৪৫ খুঃ দশপথ দেব, বীবেন দু, সুণন্য। দেববন।। হেসস্ত দেববর্ম।, 
৩.5 দেববর্মী প্রমুখের ৩তৃষে শোবএ, কু-আচার, কুসংস্কার, অশিক্ষার 
বিরুদ্ধে আপসহীন সংগঞ।মের ব্রত নিয়ে জনশিক্ষা সমিতি শি হয়। 


৫৩ 


এই জনণশিক্ষ। সমিতি পাঁহাঁড অঞ্চলের ছোট চ।ষী, খেত মজুর ইন্ছ্যা- 
নব সাথে চা-বাগাণ অঞ্চলের আর্মিকদেব মাবেও শিক্ষাবিস্তাৰ এবং 
সামা চেন ও অর্থনৈতিক মানোগ্লয়নেব পাজে ব্রতী হপেন এবং 
এই বিলটি সংখাক অনজশবি মগ্জদেব এক্যব্গ ৪ বাজনৈতিক 
সান তবে পিপরী কুচ শ্রেটিব ফোগা বিপ্পুণী মিত্র বাতিনী হিপাবে 
গডে হুশতে আববস্ত কবলেন | 

৯২৩ খু যে পরিপঙ্ছন শিল্প ত্রিপূরাষ গডে উঠল তিরিশের 
দশাপেব দিকে শেষ এসে এই শিল্পের পরিপুরক এবং সহায়ক আরো 
কয়েক? ছোট ছে।ট শি, ভিণুবাষ গডে উঠল । এপ্রিকে ত্রিপুরার 


এ 


সডপ 0111 নাগ বাবস্থা] আবি বাপু হয়েছে এবং ব্যখস। 
এখন স্মৃব দিল এগিয়ে এসেছে তিন লাইসেন্দ কে, 
রোড ট)াঝ্স হত্য।পির পরও “বাজমন্ত্রীর প্রস্থাবণ মতে আখাউড _ 
আগবত৩পা বাস্ত। ৮ল] গলদের অধিক তব ডপযোগী?ত বাবার ব্যয় 
নির্বাহ এব গ্রযে।জ " ছ্েট টা ব্য ৬২৩ সবল প্রাইভেট ও ভাডাটিষা 
মদর ব(») পরি, ট]াসি, ঘেডাব গাডী হত্যা পকে গ্ুতিবারেস যা হাযাতে 
মং চার আনা [হস।বে এবং বেসরকারী ঘোডার গাভী গুলিকে এক 
অ।ন। ছব পাহ হিদাণে ট/কস আদাবেব ও ব্যপস্থ। হযেছে | € স্তর £ 
ঝাজসী ক্রিপুণাব সববী রী বান পুঙ্গা ৪1৯ ৪৮৯) দেই সময়ে এই ট্যাক্স 
অ দা,যর খে টিকে » প্রচ পাশ হয়েছিল ঠার একটি নমুনা তুলে বাড _ 


০৮ পাপী আপি স্্ঞসপ০প্ 


৮০০ -০০ ০ সপ রি ০০০০১ পা নস 


টিকেট 
ট)|ঝু চারি আনা 
টিকেটেব ঞ্মিক শন্বৰ 





মটরেব শন্বর _- 
টিকেট তন্্য করাব তাবিখ 
7১/93 টিকেট প্রদান কারীর স্বাক্ষব 
পপ __ 
বাজম্ব ফবম নং ১১৫ (ক) ষ্টেট (গ্রস-২-৮+৪৮, ৩০,০০০ 





লিট 
( কুত্র ১ শ্রদ্দেষ মাণময় দেববম্মাব সৌজন্যে প্রাপ্ত )। ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন মে।টর গাড়ী এবং ঘোডার গাড়ীর মালিকের এই নতুন 








€১ 


ট্যান্জ ধ্যথন্থাকে ঠিক ভাবে গ্রহণ ধরতে পারল না। তাদের বক্তব্য 
ভিল গাড়ীর বৈধ অনুমতি ( লাইসেক্স ) নেওয়ার সময়ই এই রোড 
টেক্স আদায় করে নেওয়া! হয়, বর্তমানে প্রতি (ট্রিপের জন্য) বাব 
বাতায়াতে ৪ আনা + ৪ আশা - আনা আনা ট্যাক্স জুলুম ছাডা আপ 
কিছুই নয়। সমসাময়িক সময়ে প্রা দেড়লক্ষ টাক পুঁজি নিয়ে 
4৫581191810001 71781750011 0090019817৮” € 4৬110) নামে 
এক যৌথ মালিকানাধীন পরিবহন পরিবহন কোম্পানী পরিবহন বাবসার 
পদার্পন করল। বাঁজ পরিবারের কযেক জন সদস্ত এই নবগঠিত কোম্পানির 
ংশীদার ছিলেন, ফলে পরিবহুন ব্যবসার ষত বকম সুযোগ সুবিধা এই 
নবগঠিত কোম্পানী একক ভালে ভোগ কবযে আবস্ত করল | এই অবস্থায় 
ব্যক্তিগত মালিকাশ।ধীন মোটর গাড়ী গুলি দিন দিন ব্যবসাব দিক থেকে 
লোকসান দিয়ে “চলছে । প্রসঙ্ত ক্রমে উল্লেখ করছি, এই বাক্তিগত 
মালিকানাধীন গাড়ীর মালিকবা সেই সময় নিজেবাউ নিল্গেদেব গাডী 
অনেকেই পরিচালনা করতেন । ফলে এই সমস্ত গাড়ী গুলির মালিকরা 
গনজেরাই শ্রমিক ও মালিক ছিলেল। অন্যদিকে যে সমস্ত গীডশী বেন 
ভুক্ত ড্রাইভার ব্লীনারেব দ্বারা পরিচালিত হত সেই ড্রাইভার ক্লীনাবদের ও 
একট! নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের মৌসিক চক্তিন্যে নিযুক্ত করা হত। ণই 
এই অবস্থা অবশ্য সবের দশকে ও জিপুরা রাজ্যে প্রচ্লিত ছিল। বর্তমান 
বামফ্রন্ট নবকার ক্ষমতা এসে ড্রাইভাব ক্লীনারদের লিখিত নিয়োগ পত্র 
দানের নিষম বাধ্যতামূলক বলে প্রচলিত কবে । বেন্দন ও হাজিরার দিক 
থেকে সেযুগে এহ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা! এক্াক্দ্ধ ছিলনা । এই অবস্থায় 
শ্রমিকদের সমস্ত স্বার্থ গুল রক্ষনাবেক্ষন এবং শিল্পে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিক 
কম্মচারদের স্বার্থ রক্ষার জণ্য ১৯৩৯--৪০ খুং মনোহর বিশ্বাস, আঞঙজমল 
দাস, গিরিজা চক্রবর্তী প্রভৃতির চেষ্টায় এবং শ্রমিকঃদর উৎসাহে “ত্রিপুরা 
মোটর ওয়ার্কাস এসোদিযেশন” গডে উঠে। পরনত্তী স্মযে স"গঠনে 
এসে ফোগ দিলেন উপেন্দ্র বনিক, বিছ্যাধব। ত্রিপুর সেন প্রভৃতি । [ক্চেত্রঃ- 
[10018 10.77805801917-71016৭1 9905088০736) অপবরদিকে 
আঁগরতল। মোটর ট্রে্সপোর্ট কোম্পানীর শ্রমিকরা ছিল টিপের মোটর 
শ্রমিক সংঘের সদন্ত, যাব প্রণান দপ্তর ছিল অধুনা বাংল! দেশের কুণমন্লা 
সহরে। (স্থত্র ₹₹ জ্রিপৃবার কথা ২২/১২/৬০ তরিং) 
১৯৩৮ খৃঃ শেষ দিকে তংকাপীন মহাপাজাব এক আহ্দশে দি 


৫২. 


আগরতল!। মোটর ট্ে্সপোর্ট কোম্পাণন” কে বাৎসরিক মং আট তকে 
দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আগাউডা আগরতলা রাস্তায় গাড়ী চলাচল 
এবং যাত্রী পরিবহনের এক “মনো পলি”- আদেশ প্রদান করণহুয়। এই 
«মনোপলি* আদেশেব দ্বিতীয় ননুচ্ছেদে উল্লেখ ছিল, ডাক বিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের সাথে তখন পর্ধস্ত যে গাডীর মালিকদের চুক্তি ছিল তাদের 
গাঁডী এই বান্তায় এক মাত্র ডাক আনা নেওয়া কাঙ্জে চলতে পারবে। 


যাত্রী পবিবহুনের উপর যদিও নিষেধাজ্ঞা! ছিল, স.লপত্র পরিবহনে উপরু 


কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা । এই “মনোপলি” আদেশের প্রতি লিপি 


এখানে তুলে ধরছি -- 
পলিটিক্যাল বিভাগ 

৪ঠা অগ্রহাক়িণ, ১৩৪৮ ত্রিং 

( সগ্তত্রিংশ ভাগ, বিশেষ সংখ্যা) 


মনোপলি প্রদ্দান 


শ্রীশথীফুত মহারাজ মানিক/ বাহাদুরের গত ২1৮1৪ ভ্রিং তারিপেব 
আদেশে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে দি আগরতলা মোটর ট্রেল্সপোর্ট 
কোম্পানীকে (105 &৪৪াোন। ৯০91০: 77181050016 0০9100819 ) 
আখাউড রাস্থায সািসের জন্য পাচ বৎসরের লিখিত প্রতি বংসর ছয় 
মাপ অন্ত সমান দুই কিস্তিতে নিয়লিখিত ভারে সরকারকে অগ্রিম 
[০১৭1০ দেওয়ার সন্তে 90099015 দেওয়| হইয়াছে । 
১ম বৎসর -5৮, ০*০ 
২য় বৎসর - ১, ০০০ 
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বৎসর-০১৭, ০০০ 
কেবল মার মেইল বাগী মটব পোষ্ট অফিপ কর্তৃপক্ষের সহিত তাভাব বর্ত- 
মান চুক্তির ম্যাদ অতীত ন! হওয়। পর্যযস্ত এই রাস্তা চলাচল করিতে 
পারিবে। কিন্ত এ গাভীতে কোন যাত্রী লাইতে পারিবে না। 
ইতি-- আ্যাতিশ চন্দ্র সেন 
মস্ত্রী-_ 


১৯১১ ৩৮ ইং 


€ষ্ট 


(হ্থতং-জিপুরা. ইট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা-১৫২-) 

অন্ুূপ অপর একটি মনোপলি কুমিল।র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
এক আইরিশ কোঁম্পানীকে দেওয়া হয়েছিল। এই কোম্পানীব মালিক 
ছিলেন পল ডেলহনী (প্রকাশ্তটে পিল সাহেব ). তার পুর্ব পুরুষ ব্যবপার 
উদ্দেম্তে এদেশে এসে কুমিল্লায় স্থীতি হযেছিল। তৎকাপীন পুর্ব্ব বাংলার 
বিভিন্ন স্থানে এই কোম্পানীএ ৫মাট এবং নদী পথে পঞ্চ সা্ডিস ছিল। 
রাজ্য সরকার থেকে এই কোম্পানীকেগ্ড পরবস্তর্ণ সময়ে অনুরূপ চুক্কিতে 
কুষিল্লা-সোনা মুভ।-উদযপুর-আগরতলা রাস্তায় পর্সিবহন ব্যবসার প্রয়োজনে 
পচ বছরের জন্ঠ মনোপপি দেওয়। হপ। উদয়পুর-সোনামুডা পাস্ত। এবং 
পোনামুড।-ম্বাগগতলা। রাস্তাথ সংস্কার, রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্রও এই 
কোম্পানীর ছিল। এর প্রন কোস্পানশর নিজৰ বোডভ বর, গ]াংমেন 
ইত্য।দিও ছিল । কোম্পানীর সদর দপ্তর কুমিল্লায় হিশ, এবং শ্রমিক 
কক্মচাবীর| টিপেবা মোটব শ্রমিক 2ংঘের সাস্তু ছিল। পাহাডী বায় যখন 
সোনামুডা-উদয়পুর রাণ্ত। গাভী চলা চলে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হযে পরত 
তখন কুমম্ল। থেকে উদয়পুর পর্ধ)্ত গে!ম তী পঞ্চ পাঙিস চ লু করে পরি- 
বহন ব্যবস্থ। ঠিক গাখত। স্বাধীনতার পববভ্তীঁ সম্মষে খোণ।মুড়া॥ অবাস্থত 


কোম্পানীর গাডী গুলি মাখন দত্ত, দেবু চৌধুরী (দনেন্ত্র কিশোর চৌবুর)) 
উদ্য়পুরেএ রাখাল দত্ত এবং কুমিল। সিংহ প্রেসের মালিক অরুণ পিং 
আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকায় কিনে এক নুতন যৌথ অংশীদ।এশ কোম্পা- 
নীব উদ্বোধন করেন । অংশীদার ঝামেলায় বর্তমানে এই কোম্পানীর ও 
এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই । মুল প্রসর্জে আবার কিৰে অশছি, সপকারী 
আদেশে যে কথ। থাকুকণ। ৫কেন বাস্থব ক্ষেত্রে এই মনোপলি প্রাপ্ত 


ধর 


কোম্পানী দুটি ব্য(জ্গত মালিকাশাধীন গাড়ী গুলিকে মাশামাল বহন কণতে 


দিতেও চাইতনা। ডেলহণী কোম্পানী সোৌপামুডা-উদয়পুৰ বান্তায় অন্য 
কোন যাত্রী বাহ গাড়ীকেও চলাচল কৰতে দ্িতনা, ফলে রাজ্যের অন্যান্য 
গাড়ীর মালিকদের সাথে কোম্পাশী ছুটির ঝগডা-বিবাদ আস্ত হল। 
কোন কোন ক্ষেতে এই ঝগড়া-পিবাদ, শ্রমিকে শ্রমিকে মারামািব পর্য।য়ে 
গিয়েও দাড়াল । ততকাশীীন সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও ছাট গার 
ষালিকৰা এই অন্তায় অবিচাবের কোন স্ুষ্টু বিচার পাঁয়নি। সরকারী 
কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন কৰে পরোক্ষে মনোপলি প্রাপ্ত কোম্পানী 
ছটিকেই সাহায্য করছিল এই অবস্থায় অনেক মাপিক তাদের ব্যবসা 
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গুটিয়ে নিতে চাইল; ফলে এই পেশাধ নিযুক্ত এক বিব্াট সংখ্যক শ্রন্নিক 
কর্মচারী ছাটাই-এর মুখে এসে দড়াল। অন্ত দিকে মনোপপি প্রাপ্ত 
কোম্পানীর, বিশেষত এ, এষ, টি, সি, রব. কর্খচাবীদের যাত্রীদের সঙ্গে 
ব্যবহাবু অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ছিল । সাধারন যাত্রীদের সাথে এদের 
ব্যবহার যেমন নিকৃষ্ট ধনের ছিল, মালপত্র পর্ধিবহণের সমর স্থালীর 
স্যবসাষ়ীদের উপর এরা অনেক সময় জুলুম চালাত। এমন নর্জির ও 
ছিল ভাড়া নিয়ে বচস। করে, এই তকাম্পান্ীর শ্রমিক কন্মচা্ীপা সাত্রী- 


দেও মপপত্র রাস্তায় ছু'ডে ফেলেদিত। তত্কালীন পত্র পত্রিকাতেও 
এদের অত্যাচার সম্পর্কে বিন প্রতিবেদন বেরিয়েছিল । ফলে সাধারন 
যাত্রী এবং স্থানীয় ব্যসসাস্সীৰা এই কেম্পানীর উপণ অত্যন্ত রুষ্ট ছিল । 
( স্থব্চিশিহা। ১১৪৫৯ তরি”) । 
এই অবস্থায় ১৯৪* খৃঃ প্রথমদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাবশীন গাড়ী4 
মাঁপিক এবং আমকৰ। এই মনেপপি বাতিলে দাবীতে ওয়ার্কাসপ এলো- 
সিয়েশনের নেতৃত্ব আপেদণ নিবেদন আ.বস্ত করল। এপিকে প্রজামণ্ডল 
এসং গণ পরিষদ উন্য়ই এই মনোপলি ব্যবস্থার বিরুষ্ধে সমালোচন। করে 
রাজদরবারে এই বাবস্থা] বাতলের দাখীতে ম্মারকলিপি দপ। সমস্ত 
'(বেদন নিবেদল যখন পার্থ হপ, শ্রমিকরা ওয়াস এসোসিয়েশনের 
নেতৃত্ব এই মনোপলি বাতিলের দাবীতে আন্দেলেনে নামল । ১৯৪১ এর 
মাঝ।ম।ঝি থেকে আন্দে।লনের অব্রতা বুদ্ধি পেপ। 
কশ্মন্তান্ত দিনের শেষে প্রতিদিন বিকালে এই মোটর শ্রমিমা মিছিল কনে 
রাস্তার মোড়ে মোডে জমায়েত হয়ে জন সাধারনের -কাছে এই মনোপলির 
কুফল, সএগারী। জুনুম, যাত্রীদের সাথে কোম্পাশীর কম্মচারীদের দৃর্যবহার 
ত্যাদি বা।খ]] করে বক্তব্য রেখে এই মনেোপলি বাতিলের দাব জানা- 
তেন । মেই পমথে এই মোটও আমকর্দের আন্দোলন অন্যস্তবের শ্রমিক- 
দের বিশেষত: ঘোড়ার গাজীর গাড়োয়ান ওর মধে)ও সংক্কামিত হয়েছিল । 
এই গাড়োয়।নদের মধ্যে, সরকারী আদেশে আখাউড়া আগরতল। রাস্তায় 
প্রতিবার যাতারাতে মং তিন আগা হিসাবে ট্যাকস, পৌর এবং আরক্ষা 
কন্বচারীদের অত্যাচার, জুলুম হত্যার্দির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল। ফলে 
মোটর শ্রম$দের এই জমায়েত গুলিতে সে পমর় গাড়োয়ানবাও প্রচুধ 
সংখ্যায় অংশ গ্রহন কণত। নোহর বিশ্বাস, আজমল দাস, উপেন্তর 
বনিকদের সাথে প্রয়।ত ব্রিপুর সেন ও আন্দোপনের সামনের সারিতে এসে 
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দাড়ালেন এবং দিনের পর দিন এই মনোপলি বাতিলের দাবীতে প্রচায় 
অভিযান চালিয়ে গেলেন। সেই আন্দে!লনের প্রত্যক্ষদর্শী সাণ্াহিক 
“ত্রিপুরা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন্দ্র চক্রবস্তী এই 'লখককে বলে- 
ছেন, আন্দোপনরতভ মোটর শ্রমিকর। তাদের দাবীর শ্রোগানের সঙ্গে 
সেধিন আরও ছুটি তন ক্লোগান যোগ করেছিল সেগুলি_- 

“ইয়ে ইমারত কোন বানাযা ইয়ে মজছ্ুর-আজদুর 


ইয়ে সরক কোন বানাফা-ম আভুবর, মজছুর”-_ 
সে যুগের সেই অপংগঠিত এবং সম্পূর্ণ রাঁগনৈতিক “চতনা বর্জিত এক 


দল শ্রমিকের কাছ থেকে এজাতীয় শ্রোগান কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিলনা । 
অপরদিকে এই শ্রোগান গুলিই ত্রিপুবাওর মাগামী দিনের শ্রমিক আন্দো- 
লন কোন রাস্তায় যাবে তাও ঈঙ্গিত বহন করেছিল । 

অমিকরা দিনের পর দিন এভাবে টেঁচিয়ে যাবে 'মার “সদাশয 
সরকার চুপচাপ শুনে যাবে এন পর্পস্থিতি সামন্ত শাসক “বাজপণ্ম? 
ছিলন1। বিশেষতঃ রাজপরিবারের এবং অন্ুগৃপীত অনেকেই যখন এই 
কোম্পানীর সাথে জডিত কলে মান্দোশন ভাঙ্গতে ব্যাপক দমন পীভডন 
আরম্ভ হল। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরপ্ত হয়েছে । সমপাঁময়িক 
সময়ে ত্রিপুরার পাহাড অঞ্চলে বতনমন্নির নেতৃহ্বে বিষ।ং ক্রষক বিদ্রোহ 
চলছে । এই অবহ্ায় শ্রমিকদের উপর নেমে এণ চব্ম মত্যাচাব । 
তাদের অনেককেই রাঙ্গা থেকে তাডিযে দিযে রাজ্য সরকার তখনকার 
মত সেই আন্দোলনকে দমন করলেন, প্রকাবাস্তবে চবম অত্যাচারের 
সুখে পড়ে শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন প্রত্যাচার কবে নিলেন। 

এইখানে এই আন্দোলনের বার্থতা সম্পর্কে প্রয়।ত ত্রিপৃব চন্দ. সনেব 


শিজন্ব অভিমত না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । ভত্রিপুর সেন তার 
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প্রয়াত ত্রপুর হুসেন এহ আন্দোলনের ব্যথতাণ মুপে সংগঠন দগ্দী 

কলিকাতার ব্যারষ্টাঙ শরত্চত্্র খন্থর নাম উল্লেখ কঙগেহেন। এই শিব? 
হকিসেহ “শগতৎ্ [যনি পেতাঞ্জী সুভ।ষ চন্দ্রের শ্রাত। এবং ভারতীয় 
স্বাধীনত। আন্দোশনের যোঞ। (1) নাক এ শরৎ, [বান একাদকে 
আহনঞ্জ এবং |ঞপুগাপ গা দগবাগে৭ একসময়ে দেওয়শ [ছণেশ, এবং 
যাকে নিস মহাগাঞজ কুমাপ মহেন্ পেব্বম্মাগ অধূন।পুপ্ত “ধুমকেতু” পাত্র" 
কাম এক বাতিক কবিতা বোরয়োহুল-- 

এক ঠগ দুহ ঠগ-াতন ঠগেক্ মেশ। 

১গেৰ গুরু দুগা-এলাদ কষ প্রসাদ তাগ চেলা 

হয় কথ। শ। হয় কথ।”শওৎ খোস পাসে 

কুপ্ত কাণেঞ ৮ খেন ডম।কাস্ত ঘোরে” 

এভাবেহ চপম শিষ্পেবণেপ মধ্যে ম।ঢর আামকদেপ আন্দোশন ব্যর্থ 

£৮। [কন্ত এহ সংগ্রাম আমবপ। তাদের আন্দোশনের মধ্যে [দরে 
পেখে গেশ আহগ্রামেগ প্রেরনা এবং শোষণ ও অত্যাচারেগ |বরুঞ্ছে 
শহ্গ্রামেঞ নীতি ও কৌশল অগ্ত [কে খোদনেঞ সেহ চা-এমক» |চান- 
বাগান আামক, এখং মোট আমকদের আন্দোপনকে ধংস করতে 
অপুরাগ সাশস্ত প্রজ্গা [শধ।তপণেঞ্ধ সমস্ত গকম কলা তকীশপ গ্রহণ 
কগাছুলেন, কগ্ত শিষাতণহ যে শেষ কথা নয়--শামনে আছে আগরণ। 
তাহ এহ ।নবাতন সঙেও সামন্ত গুভুগ। শ্রমিকদের প্রথম জাগুতির 
উন্মাণাকে আটকাতে পাঞ্োন।  সোঁধনের সেই নির্যাতিত শ্রমিকরাই 
[ছল আজকের শ্রেণী সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রদূত । 
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